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অন্যুবাদক্ষেল্স নিবেদন 

অনেকদিন আগে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় ও শ্রীযুক্ত অতুলচন্র 
গুপ্ত মহাশয়ের অনুরোধে রুশোর 0০%/7204 26594 ৷ সামাজিক চুক্তি । 
অনুবাদ করা হইয়াছল। সেই সময় £2৪ শ্থির হহয়াছিল বে 
৯1860016-এর £9421665 ও 11501015561] 75566 মূল ভাষা হইতে 
তর্জম। করিবার ব্যবস্থা হইবে । এই কল্সন৷ অবশ্য কাধ্যে পারণত হয় নাই. 
0০%//264 6০৫৫ তঙ্জমা শেষ হইয়। এগ দিন পড়িযাছিল। এই গ্রন্থ চা 
খণ্ডে বিভক্ত । ইহার মধ্যে প্রথম তিন খণ্ড পুব্রে প্রকাশিত হইয়াছিল 
চতুর্থ খণ্ড সহ সম্পূর্ণ গ্রন্থ এখন এক সঙ্গে প্রকাশিত হইল । 

0০%/5964 ১০৫৫/ এব রাষ্তত ও রাষ্রনীতি সংক্রাস্ত ফরাসী কথা- 
গুলির অনুবাদে বাংলায় ষে সকল কথা ব্যবহার করা হইয়াছে তাহার 
একটা মোটামুটি তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া হইণ। 

রুশোর জীবনী ও তাহার রচিত সাহিত্য সখ্বন্ধে একটি সংশ্ি+ 
বিবরণ দেওয়া ঠইপ। ইহার অল্প পারসপ্ে সমসাময়িক কালের 
সুরোপের সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও সাহিত্যের উপর রুশোর গ্রন্থগুলির 
অলাধারণ প্রভাবের কোন বর্ণন। দেওয়! গেল না। €9%47201 9০96894- 
প্রতিপার্দিত তত্রসম্হের কোনগুলি রশোর শিজস্ব ও কোনগু” 
অপরের নিকট গৃীত এবং বর্তমান যুগে এইগুলির কতখানি মুল্য আছ্ছে 
তাহার কোনরূপ আলোচনাও এই বিবরণে নাই। একজন অনন্সাধারণ 
স্থজনী প্রতিভাখালী যুগ-প্রবর্তক লেখকের বিশ্বাথ্যাত' গ্রন্থের মুল 


হইতে বাংল! অনুবাদমাত্র হিসাবে পাঠক ইহ] গ্রহণ করিতে পারেন। 

প্রুফ দেখিবার দোষে পুস্তকে কঙতকঞ্চলি তুল রহিয়৷ গিয়াছে 
ইহার মধ্যে কতকগুলি ফরাসী ও বাংলা কথার বানান ভুল উল্লেখষোগ!। 
এজন্ঠ ক্রুটি স্বীকার করিতেছি। 


৯৭, বালিগঞ্জ প্লেস 
কলিকাতা ্ীননীমাধৰ চৌধুরী 
১কা! মার্চ, ১৯৪৬ 


জে, , বূশো অীবন-কথা 


১৭১২ খুষ্টাব্বের ২৮শে জুন জেনেভা প্রঝাসী এক প্রোটেষ্টান ফরাসী 
পরিবারে রুশো (981 2%00068 [০0988%0 ) জন্মগ্রহণ করেন। 
সাহার জন্মের পরেই তাহার মাতার মৃতা হয় এবং আত্মীয়াদদের হাতে 
কশোর পাপনের ভার পড়ে। তাহার পিতার ঘড়ি তৈয়ারীর ব্যবসায় 
ছিল। রুশোর দশ বৎসর বয়সের সময় পুত্রকে মাম্ীয়দিগের নিকট 
ফেলিয়া রাখিয়া পিতা জেনেভা হইতে চলিয়া! যান। আত্মীয়গণ 
বালককে কাজকর্মে পাগাইয়া দিবার চেষ্টা করেন কিন্তু উহা! ভাল ন৷ 
লাগায় ১৬ বৎসর বয়সে বালক গৃহ হইতে পলাধন করিয়৷ নান৷ স্থানে 
ঘুরিয়! বেড়াইতে আরম্ত করে। রুশোর এই সময়ের ভবঘুরে জীবনের 
বিচিত্র কাহিনী 0০%/588+0%$ নামক পুস্তকে বণিত হইয়াছে । এই 
সময়ে তিনি প্রথম )1808178 06 ড$867)১ এর সংশ্রবে আসেন। কিছু- 
দিন পরে তীহার প্ররোচনায় 017-এ এক আশ্রমে থাকিয়। কাথলিক 
ধর্মে দীক্ষিত হন। তারপর কখন ভূতা কখন বা সেক্রেটারী যে কাজ 
চুটিত তাহাই করিতে থাকেন ও অবশেষে [02719 06 162১ এর 
নিকট ফিরিয়৷ আসিয়া নয় বৎসর তাহার গৃহে বাস কবেশ। নয় বৎসর 
সাহার গৃহে বাস করিবার পর তাহাধ সঙ্গে বিবাদ করিয়া [,)07)9 এ 
চলিয়া ষান ও গৃহ শিক্ষকের কাজ যোগাড় করিয়া লন। সেখান হইতে 


এ 


১৭৪১ খ্‌ষ্টাব্দে পানীতে উপস্থিত হন, একখানি স্বলিখিত পুস্তক 
(1517০8৯০), নিজের উদ্ভাবিত শ্বরদিপির নতন প্রণালী ও পনেরটি 
মুদ্রা সম্বল ল্য | বর'শপি নক পরি রুখে! কোনপ্রকানে জীবিকা- 
নির্বাহ করিতে থাকেন । এই সরে 1)017996207076019]]9) 
117৮1521-, কয়েকজ- নান কর ব্যক্িব সহিহ তান পরিচয় ঘটে । 
11169615009 10190 11ণ চস্ঠা কিছু “নদ ৪ তাহাকে সংগ্রহ কবিয়। 
দেন | অবুশনে তিনি টি না))050710010এৰ পেক্রেটানীর কার্যে 
নিযুক্ত হন ও তাহার অবশ্থী কতকটা সচ্ছল হয় । 

১৭০৯ খৃষ্টাব্দে 1,৬০৮ 12510 010 1)11017)90101100 ও 4৮৮5 এর 
উন্নতির ফলে মানবচপিব্রেপ উৎকর্ষ বা অপকর্ষ ভইফাছে,এই সন্থন্ধে 
আলোচনার জন্য এবটি পুরস্কার ঘোষণা করেন। প্রতিযোগিতায় 
রুশোর প্রবন্ধ পু"ক্কার লাভ করে। ৭.৩ খুগুক্ধে তাহার 7৫ 
/91১0০1)"3 37৫8" 177১০741৮46 প্রকাশিত ভয ৭ তাহাব খ্যাতি ছডাইয়। 
পড়ে। পারীর অভিজাত ১%1০।গুলিতে তিনি সম্মানিত অতিথি 
হিপাবে পরিগণিত হন। কিন্তু রুশে। পারীর স্থসভ্য, মাঞ্জিত চলন 
বলনেব কায়দা আর্ত করিতে পারেন নাই ; তাহা গ্রাম্য, আডষ্ট 
চালচলনের জন্য প|ছে উপহাসের পাত্র হন এই ৬য়ে তিনি ইচ্ছ। করিয়া 
লোকের সঙ্গে রুঢ় ব্যবস্থার করিতেন। মোটের উপর পারীর মাজ্জিত 
সমাঁজ তীহার প্রীতিপদ হয় নাই। তিনি প্রকৃতির ক্রোড়ে মানুষ 
হইয়াছিলেন, আবাল্য ভবঘুরে জীবন প্রকৃতির প্রতি তাহার আকর্ষণ 
চিবিড়তর করিয়াছিল । পাবী৭ বদ্ধ আবহাওয়া হইতে বাহির হইবার জন্য 
তিনি ব্যাকুল হইযা উঠিয়াছিলেন। এই সময় ১1০1:030 0715791087 র 
[10116170111 র বন্ভূমিব উপকগে তীহার কুটার কাকে বাস 
করিবার জন্য দেন। কিছুকাল পরে এই বাড়া ত্যাগ করিয়া এ 
অঞ্চলেই লুক্সেমবুর্গের ড্যকের একটি কুটারে তিনি উঠিয়া যান। এই 
বাড়ীতে (010719015) রুশে। খ্বিরভাবে কষেক বৎসর বস করেন । 
এই বাড়ীতে বাস করিবার সময় তাহার 4০০1০ £26%0£92 (১৭৬০) 


[ গ |] 


0০760% 1990101 (১৭৬২) এবং 77777216 প্রকাশিত হয়। (2076 

5001 ফরাসী লেন্সণকর্তুপক্ষের ভয়ে 86 হইতে প্রকাশিত 
হয়? 7795116ও সেগান ভষঈতে প্রবাশিত হয় | 707/০11, 77৮10792 
গ্রকাশিত হইলে নাঁগরিক-ীবণের প্রতি বিরক্ত, বনবাসী গ্রন্থকীরের 
নাম সমগ্র যুরোপে ছড়াইষ! পড়ে, সমসামরিক যুরোগীয় সাহিত্যের 
প্রধানগণের মন্দ্য তীাভাব স্থন নিদ্দিষ্ট হয়। 727/71৮  প্রকাখিত 
হইলে রাঙ্গা, শামনতন্ত্র ও পর্ম সম্বন্ধে গ্রন্থ চারের স্বাধীন মতামত ফরাসী 
সরনার ও চার্চের প্রীতিকর হইল ন।; 3০1১০7170 হইতে এই গ্রন্থের 
নিন্দা হই, পালণমেন্ট উহ পুড়াইবার আদেশ দিলেন ও রশোঁর 
গ্রেপ্টাবের আদেশ বাহির হইল । লুক্সেমবুর্গেব ডুক তাহাকে বিভাড়িত 
করিতে বাধ্য হইলেন। বাত্রিব অন্ধপারে রুশো 819001০9015 হইতে 
পলায়ন কপিলেন। ফান্সের বাহিরে ও 42%/6-এর এই প্রকার 
অভ্যর্থনা হুইল । বার্ণ, হলাও্ড ও জেনেভায় এই পুস্তকের প্রচার রহিত 
হইল, পলাতক গ্রন্বকারের কোথাও আশ্রয় মিলিল না। অবশেষে 
17100191120 ৮109 070৮ এর অনুগ্রহে টি ০9011860]1 এর 100101:5- 
11৮৮075-এ 12080001305 09 140, 1]077 এর গৃহে তিনি আশ্রয় 
পাইলেন । এখানে উদ্ভিদবিগ্ঠার চর্চা করিয়া ও লেস বুনিয়া সময় 
কাটাইতেন। এখান হইতে 17/916793 00///9$ 09 1 11011010716 
বাহির হয় । অবশেষে এক পারা (7১৮১০০৪) গ্রামের লোকদের তাহার 
বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তুলিল। তাহাদের উৎপাতে 11০0০:5 হইতে পলায়ন 
করিয়া 74919 13167001067 এর 92/01৮-1১19;০ দ্বীপের একটি বাড়ীতে 
তিনি আশ্রয় লইলেন। বার্ণের সরকার তাহাকে অভিযুক্ত করিবার 

আদেশ জারি করিলেন । সেখান হইতে পলায়ন করিয়া ১৭৬৬ খ্ুষ্টাব্দে 
তিনি ইংলগ্ডে উপস্থিত হইলেন । বন্ধু 19৮10 110এর সহায়তায় 
৪6০,61:07:111170-4 ৮৮ ০99৮০12-এন একটি বাড়ীতে কতকট। শান্তিতে 
দেড় ব্সর কাল বাস করিলেন। স্থান হইতে স্থানান্তরে এইভাবে 
বিতাড়িত হ্হ ও বহু 1তক্ত অভিজ্ঞতার ফলে সংসারের সকলের 


এ 


উপরেই রুশোর মনে সন্দেহের ভাব আসিয়া গিয়াছিল, মেজাজ খিট- 
খিটে হইয়ছিল | [70100 এর সঙ্গে কলহ বাধিল। রুশোর সন্দেহ 
জন্মিল যে ইংরেজ সরকাঁর উঁহ!কে হত্য। করিবার অভিপ্রায় পোষণ 
করেন। ইংলগ্ড হইতে পলাপন করিধা তিনি 211797)খন 9:190709 
0০ 0০076-র আশ্রয় লইলেন। অবশেষে ১৭৭০ খষ্টান্দে তিনি পারীতে 
ফিরিয়া আপিলেন ও পূর্ব মৃত স্বরলিপি নকল করিবার কাজ করিতে 
ল।গিলেন। এই সময়ে 71297990424 ,76/00 ৫5 /৫০%2/5 শাঁমে এক 
খানি পুস্তক রচিত হয়। পুস্তকখানি কথোপকথনের সমষ্তি। ইহাতে 
1,015১০৮ তাহার নিজের আচরণ সমর্থনের প্ররাস পাইয়!ছেন। 
120/97069 2% /১/+076791/)" 89011417০ নামে আরেকখানি পুস্তকও 
এই সময়ে রচিত হয়। পারীতে 1218606০ নামক রান্তায় একটি গৃহে 
রুশো নিঃপঙ্গভাবে বাস করিতেন। কাহারও সঙ্গে তিনি দেখা 
করিতেন না; কেহ দেখা করিতে আপিলে মারমৃত্তি ধবিয়া তাহ।কে 
তাড়াইয়! দিতেন | তীহার বিরুদ্ধে কুৎস! রটনা করিয়া অথব। অযাচিত- 
ভাবে অন্থুগ্রহ দেখাইয়। তাহাকে অবমানিত করিবার ও হেয় প্রতিপন্ন 
করিবাঁর ষড়যন্ত্রে সকলে লিপ্ত, এই সন্দেহ তাহাকে এমন ভাবে পাইয়া 
বসিয়াছিল এবং তাহার আচরণে ইহা এমন ভাবে প্রকাশ পাইত যে 
উহ! মস্তিফ-বিকারের পধ্যায়ে পৌছিয়াছিল। পৃথিবীতে সকলেই 
তাহার শক্র হইয়া দাড়াইয়াছিল,__170000) 1)109:০6, 01170) তাহার 
সকল বন্ধুই শত্রু হইয়া তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিত। 

তীহার মানসিক অবস্থা যখন এইরূপ 1. 9 01'27017) 1706- 
11017%1110-এ নিজের একটি কুটার রুশোকে বাস করিবার জন্য ছাড়িয়া 
দেন এবং ১৭৭৮ খুষ্টাব্দে তিনি সেখানে বাস করিবার জন্য চলিয়! যাঁন। 
সেই কুটারেই এঁ বৎদরের ২রা জুলাই তারিখে তীহার মৃত্যু হয়। কেহ 
কেহ সন্দেহ করেন যে প্চশেো আত্মহত্যা করেন । 

রুশোর সকল রচনার তালিকা দেওয়া এখানে নিশ্রয়োজন। এই 
সকল রচন। বিভিন্ন শ্রেণীর ; ইহার মধ্যে উপন্যাস, নাটক, রাষ্্রীতি, 
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অর্থনীতি, সমাজনীতি ও ধর্মনীতির আলোচনা, শিক্ষা প্রণালীর 
আলোচনা, পত্রাবলী, বিভিন্ন বিষয়ক প্রবন্ধ, সঙ্গীত ও উদ্ভিদ বিদ্যার 
অভিধান প্রভৃতি আছে । রুশোর যে সকল গ্রন্থ বিশেষ বিখ্যাত সেগুলি 
১৭৪৯ হইতে ১৭৬২ এই বারো ব্সরের মধ্যে রচিত হইয়াছিল। 
কতক্গুলির উদ্লেখ ইতিপূর্বে করা হইয়াছে । ইহার মধ্যে 1, 7/09৮০9119 
17947756) 077/৮0% 19. 0221১ 72711, প্রভৃতি সমধিক পরিচিত । 
প্রসিদ্ধ 14171558078 0978 116 800৮) 5106 01/47, 779)216-এর 
একটি অংশ । (10711239871, 77771218 6 /5০71/12৩) /6%০7'6১ ৫% 
77 0.4০71%) *:0125176 প্রভৃতি তাহার মৃত্যুন পরে প্রকাশিত হয় । 
বি 0059110 ?1৩৬101,0 ছুই প্রেমিকেএ পত্রাবলীর আধারে রচ্তি উ*ন্তাম | 
এক কথায় এই গ্রন্থকে যুরোপের বোঁমান্টি ১ কথা-সাহিত্যে প্রবর্তক 
বল। যাঁয়। এই উপন্যাসের একটি সংক্ষিপ্ত, সুন্দর সমালোচিন। 09০79 
137275095এর 24417 ০0167179727 7১217060071) 6878£478/ 7/10744- 
(76 ( ০1 1) পাওয়া যাইবে । (০7৮৫ ১০০০/-এ সর্বসাঁণারণের 
ভোটের অধিকার ও স।ধারণতন্ত্রেব দাবী কর। হইয়াছে এপং পরে 
ফর।সী বিপ্লবের যাহা মূল মন্ত্র হয় সেই 494) £%/, 72701511/ ও 
/709718:/-র নীতি প্রচার করা হইয়।ছে। 47%1০ নূতন ধরণের 
শিক্ষানীতি সম্বন্ধে গ্রন্থ । ইহাতে তৎকালীন সমাদ্ধে প্রচলিত ছেলে- 
মেয়েদের প্রতি অবহেলা, তাহার্দিগকে শিক্ষা দিবার কত্রিম প্রণাশী 
প্রভৃতির প্রতিবাদ করা৷ হইয়াছে ও নূতন প্রণালীর ব্যাখ্যা করা 
হইয়াছে। 15010 1৬০0715 এই গ্রন্থকে 40709 ০? 615০0 591001702] 
799105০2609 ০1108 11691%5:9৮5 বলিয়াছেন | ফরাসী দেখে 
0০7৫ 5090£01 ও 27519, এই ছুইখানি গ্রন্থই ফরাপী বিপ্লবের কেত্র 
প্রস্তুত করিতে সমানভাবে সাহায্য করে। ফরাসীন্দশের বাহিরেও 
প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদগণ রুশোর প্রণালী কাধ্যে পরিণত করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন । 


রুশোর বিখ্যাত রচনাসমূহের মুল প্রতিপান্য বিষয় এক। প্রকৃতি 
[. চ 


মানুষকে যে ভাবে গড়ে ও যেউদ্দেশ্টে গড়ে সমাজের দৌষে তাহা 
ব্যর্থ হইয়৷ যায়। রশোর নিজের কথায় (2£2199%9) 9+5 ₹1৪ 7%:৮০5% 
16 068101/)91097) 09 ৪01 07:2190 101177011)9) 006 19, 10960:6 ৪ 
(91 107010079 1)6917:60 9619010১ 70%19 009 19, ৪0018%6 19 0.697:259 
9 10 7021] 1001597591৩, অর্থাৎ, সকল রচনার মধ্যে এক মূলনীতির 
ব্যাখ্যা কর। হইয়াছে, প্রকৃতি মানুষকে সুখী ও সৎ করিয়া গড়িয়াছিল 
কিস্ত সমাজ তাহাকে নষ্ট ও নুর্দশাগ্রস্থ করিঙাছে । লেখক-রুশোর 
মুল উদ্দে্য মানুষের উদ্ধার সাধন বরা ও তাহার উপযুক্ত স্থানে তাহাকে 
স্বপন করা । এই কার্যের ছুইটি অংশ আছে,ব্যক্তির উদ্ধার ও 
সমাজের উদ্ধার। ব্যক্তির উদ্ধার কপিতে হইবে প্রথমতঃ শরির 
দার! । কি "বে এই কাধ করিতে ভইবে তাহা! দেখান হংগাচছে 
/৮ 711,141 মদের উদ্ধার সাধন সম্ভব হয় মানখ যদি সমাজ-নন্গনের 
মোড়ার কথা মনে বাপে । ব্যক্তি ভাহাব নিজন্ব স্বাধীনতার খানিকটা 
বিপণন দেয় নমাজ এ রাষ্ট গঠনের ভভ/,জে পা !র5 গোলাম নহে। 
বৈষম্য, অর্থাৎ মুষ্টিমেয় লোসেস প্রন্ত্ব সকল অন্তার,। শোষণ ও 
অ.যাচানেব ম্ল। মমাগ ও সশাজবদ্ধ হানুষের নঙ্গে প্রয়োজনে যে 
রাষ্টের উদ্ভন হয় তাহাব উদ্ধাণ দানের উপাঘ দেনাণ হইর়ছে 
(00771)01 /১9০৫1/-এ । 
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ভীমিক। 

বহুদিন পুর্বে আপনার শক্তির পরিমাণ না বুঝিতে 
পাঁরয়। একখানি বড় গ্রন্থ রচনায় হাত দিয়াছিলাম এবং সে 
প্রয়াস অনেক দিন হইল পরি্যক্ত হইয়াছে ; এই ক্ষুত্র 
পুস্তকখানি উহার একটি অংশ। যাহা! লিখিত হইয়াছিল 
তাঁহাঁর বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে গুলি উদ্ধার করা যাইতে 
পারিত ইহাই সেগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ এবং আমার 
মতে সাধারণের নিকট উপাস্থত করিবার সর্বাপেক্ষা কম 
অন্ুপযুক্ত ; বাকী অংশগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে । 


সামাজিক চুক্তি বা রাষ্তীয় অধিকারের 
মূল কথা। 


প্রথম খণ্ড 


আমার অনুসন্ধানের বিষয়, মানুষকে যেমন দেখ! যায় 
সেই ভাবে ও ব্যবস্থা-বিধি যেরূপ হইতে পারে সেইরূপে 
লইলে, সমাজে শাসন-পরিচালনের কোন বৈধ ও নিশ্চিত 
নিয়ম পাওয়া যাইতে পারে কি না। অধিকার বলে যাহা 
করা যায় ও স্বার্থের নিমিত্ত যাহা করা আবশ্যক, বর্তমান 
প্রবন্ধে আমি সর্বদা এই ছুইটির সমন্বয় করিবার চেষ্টা 
করিব যাহাতে, যাহ। ন্তাঁয়ান্ুমোদিত ও যাহা হিতকর, পরস্পর 
হইতে তাহার! বিষুক্ত হইতে না পারে। 

আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্ব প্রতিপন্ন না কাঁরয়াই আমি সে 
সম্বন্ধে আমার বক্তব্য বলিতে প্রস্তুত হইলাম। লোকে 
আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে, আমি কি শাসন-কর্তা না ব্যবস্থা - 
কর্তা, যে রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে লিখিতে বসিয়াছি ? আমার উত্তর 
এই যে, আমি ছুইয়ের কোনটি নহি এবং এ কারণেই রাষ্ট্র-নীতি 
সম্বন্ধে লিখিতে বসিয়াছি । যদি আমি শাসন-কর্তী বা ব্যবস্থা- 
কর্তা হইতাম তাহা হইলে যাহা করিয়া দেখাইতে হয় তাহ! 
লইয়া কথা বলিয়া আমার সময় নষ্ট করিতাম না; হয় কাজ 
করিতাম, ন1 হয় চুপ করিয়। থাকিতাম। 
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সামাজিক চুক্তি 


আমি ন্বাধীন রাষ্ট্রে জন্মিয়াছি এবং আমি তাহার রাজ- 
শক্তির একটি অংশ; কাঁজেই রাষ্্-সংক্রান্ত ব্যাপারগুলিতে 
আমার কথার প্রভাব অতি সামান্ত হইলেও তছুপলক্ষে আমার 
ভোট দিবার অধিকার আছে বলিয়া সে সম্বন্ধে আলোচনা 
করা আমার কর্তব্য ; এবং বিভিন্ন শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমি 
যত চিন্তা করি, আমার স্বদেশে প্রতিষ্ঠিত শাসন-ব্যবস্থার প্রতি 
অন্থুরক্ত হইবার তত নৃতন নৃতন কারণ আমার আলোচন৷ 
প্রসঙ্গে দেখিতে পাইয়া আমি আপনাকে সুখী বিবেচন৷ 
করি! 


গ্রথম অধ্যাক্ম 


প্রথম খণ্ডের বিষয় । 


মানুষ জন্মে স্বাধীন হইয়া, কিন্তু সর্বত্র সে শৃঙ্খলে 
আবদ্ধ। একজন মনে ভাঁবে সে আর সকলের প্রভূ কিন্তু সে 
স্বয়ং তাহাদের অপেক্ষা 'অধিক পরাধীন থাকিয়া! যায়। এ 
পরিবর্তন কি করিয়। হইল ? আমি জানি না। ইহাকে বৈধ 
করিয়া তুলে কিসে? এ প্রশ্বের উত্তর আমি দিতে পারি 
বলিয়। মনে হয়। 

যদি আমি কেবল বল ও তাহ! ব্যবহারের ফলাফলের কথা 
ধরিতাম তবে বলিতাম £ “যতদিন একটি জাতিকে সাতদশ 

র্‌ 
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পালনে বাধ্য কর! যায় এবং তাহার আদেশ পালন করে, 
ততদিন তাহারা ভালই করে; যত শীঘ্র এজাতি যোয়াল 
ফেলিয়া দিতে পাঁরে এবং ফেলিয়। দেয়, তাহারা আরও ভাল 
করে; কারণ, যে অধিকারে তাহাদের স্বাধীনতা অপন্ৃত 
হইয়াছিল সেই অধিকারে সেই জাতি তাহা পুনরুদ্ধার করিলে 
মানিতে হইবে হয় এই উপায়ে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করিতে 
তাহাদের অধিকার আছে, না হয়, তাহা অপহরণ করিবার 
অধিকার কাহারও ছিল না। কিন্তু সামাজিক শৃঙ্খলার দাবী 
মানুষের পবিত্র অধিকাঁর, উহা আর সকল অধিকারের ভিত্তি- 
স্বরূপ । কিন্তু তাহা হইলেও এ অধিকার প্রকৃতি হইতে আসে 
নাই ; ইহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে কতকগুলি চিরায়ত প্রথার 
উপর । এই প্রথাগুলি কি তাহা জান! প্রয়োজন। তৎপূর্ব্বে 
আমি যাহা বলিলাম তাহ! আমাকে প্রমাণ করিতে হইবে। 


দ্বিতীয় অধ্যার 

আদি সমাজসমূহ। 
সকল রকম সমাজের মধ্যে প্রাচীনতম এবং একমাত্র 
স্বাভাবিক সমাজ-বন্ধন হইতেছে পরিবার; এমন কি পরিবারের 
ভিতরেও, সন্তান ততক্গণই পিতার সহিত আবদ্ধ থাকে, 
যতক্ষণ আত্মরক্ষার জন্য উহা! আবশ্তক। যে-মাত্র এই 
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প্রয়োজন শেষ হয় সেই মুহূর্তে উক্ত স্বাভাবিক বন্ধন ভাঙ্গিয়া 
যায়। সন্তান, পিতার প্রাপ্য যে আদেশানুবন্তিতা, তাহ! 
হইতে মুক্ত হর; পিতা, সন্তানের প্রীপ্য যে রক্ষণাবেক্ষণ 
প্রযত্ু, তাহ। হইতে মুক্ত হইয়া উভয়ে সমান ভাবে স্বাধীনত। 
পুনলভ করেন। তাঁর পরেও যদি উভয়ে একত্রই থাকেন 
তাহা আর প্রাকৃতিক কারণবশতঃ নয়, ইচ্ছা করিয়া; 
এবং পরিবার-বন্ধন টিকিয়া থাকে কেবল প্রথার 
উপরে। 

উভয় পক্ষের এই স্বাধীনতা মানুষের স্বভাব হইতে উদ্ভৃত। 
মানুষের পক্ষে প্রথম আইন হইতেছে তাহার আত্মসংরক্ষণের 
উপায় বিধান কর1; নিজের জন্য যাহ! সে করিতে বাধ্য তাহাই 
তাহার প্রথম ভাবনার বিষয়, এবং যখন সে বুদ্ধি বিবেচনা 
করিবার বয়সে আসে, তখন কেবল স্বয়ং আত্ম-সংরক্ষণের 
উপায় নির্ধারণের সক্ষম বলিয়া সে আপনি আপনার 
অভিভাবক হয়। 

তাহা হইলে বল! যাইতে পারে যে রাজনৈতিক সমাজ 
সমূহের প্রথম আদর্শ হইতেছে পরিবার ; রাজার সহিত পিতা'র 
তুলন! চলে, প্রজাবৃন্দের সহিত সম্তানগণের তুলনা চলে এবং 
সকলে সমান এবং স্বাধীন হইয়া জন্মিয়া কেবল স্বকীয় 
কল্যাণীর্থে আপনাদের স্বাধীনতা ক্ষুপ্ণ করে। প্রভেদ এইমাত্র 
যে, পরিবারের ভিতরে সন্তানের প্রতি পিতার নেেহ সন্তানের 
জন্য তাহার সকল শ্রম সার্থক করিয়। দেয় এবং রাষ্ট্রে প্রতৃত্ব 
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করিবাঁর সুখ এই স্পেহের স্থান অধিকার করে; কারণ, 
প্রজাবৃন্দের প্রতি রাঞার এরূপ ন্েহ থাকে না। 
মানুষের সকল ক্ষমতা যে যে-সকল ব্যক্তি শাসিত হয় 
তাহাদের অনুকূলে প্রতিষ্ঠিত গ্রোটিয়ুস (7059 09003) 
তাহা স্বীকার করেন না; দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি দাসত্ব প্রথার 
উল্লেখ করেন। তিনি সচরাচর যে যুক্তি-প্রণালী ব্যবহার 
করিয়াছেন তাহা হইতেছে সর্বত্র দৃষ্ট ঘটনার সাহায্যে 
অধিকারকে প্রমাণ করা। (১) ইহা অপেক্ষা। উৎকৃষ্ট, যুক্তি- 
সঙ্গত প্রণালী ব্যবহার করা যাইতে পারে, কিন্তু স্বেচ্ছাচারী 
শাসকগণের পক্ষে সেটি অধিক অনুকূল করা অন্তব 
নয়। 
তাঁহ! হইলে গ্রোটিযুসের মতে ইহা সন্দেহের বিষয় যে 
সমগ্র মানব জাতি একশত মানবের সম্পত্তি, না এ একশত 
জন মানুষ সমগ্র মানব জাতির সম্পত্তি ; এবং দেখ। যায় যে, 
তাহার পুস্তকের সব্বত্র তিনি প্রথমোক্ত মতের দিকেই 
বু'কিয়াছেন ; হব সেরও (007077931100999) এ প্রকার 
মত। তাহা! হইলে দীড়াইল যে, সমগ্র মানব জাতি 





“জনসাধারণের অধিকার সম্বন্ধে পাত্িত্যপূর্ণ গবেষণা সচরাচর 
পুরাতন জুলুম জবরদস্তির ইতিহাস ব্যতীত আর কিছু নয়। এ সব 
লইয়া বেশী মাথা ঘামান কেবল অকারণ মাথা খারাপ কর! |” (181 
065 11016176506 19. চ191509 250 565 01511)8---16 77210015 ৫1 
£1291500, ) গ্রোটিয়ুস ঠিক এইরূপ করিয়াছেন । 
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গোমেষাদির মত বিভিন্ন পালে বিভক্ত, এবং প্রত্যেক পালের 
একটি করিয়া শাসক আছেন যিনি গ্রাস করিবার জন্য পালের 
রক্ষণাবেক্ষণ করেন। 
মেষপালক যেমন তাহার পালের মেষ অপেক্ষা উচ্চতর 
শ্রেণীর জীব, সেইরূপ মনুষ্যপালকগণও, অর্থ।ৎ ধাহারা শাসন 
কর্তা! তাহারা, তাহাদের প্রজাবৃন্দ অপেক্ষা উচ্চতর শ্রেণীভুক্ত । 
ফিলো। (1011০) বলেন যে সম্রাট কালিগুলা (0815019) 
এ ধরণে তর্ক করিতেন এবং এঁ উপম৷ সুন্দররূপে বজাইয়৷ 
রাখিয়া! প্রমাণ করিতেন যে হয় রাজন্যবর্গ দেবতা, ন! হয় 
প্রজাবৃন্দ পশ্ড। কালিগুলার তর্ক-প্রণালী হবসের এবং 
গ্রোটিয়ুসের তর্ক-প্রণালীর সহিত মিলে । তাহাদের উভয়ের 
পূর্ববর্তী আরিষ্টটলও (45:15:09) বলেন (১) যে সকল মানুষ 
কখন স্বভাবতঃ সমান নহে ; কতক জন্মে দাসত্ব করিতে এবং 
কতক জন্মে প্রভৃত্ব করিতে। 
আরিষ্টটল সত্য বলিয়াছেন; কিন্তু যাহ! ফল তাহাকে 
তিনি কারণ ধরিয়াছেন। .যে ব্যক্তি দাসত্বের মধ্যে জন্মিয়াছে 
সে ব্যক্তি দাসত্ব করিতে জন্মিয়াছে, ইহা অপেক্ষা গ্রুব আর 
কিছু নাই। তাহাদের শৃঙ্খলের ভিতরে দাসগণ সব কিছু 
হারাইয়! ফেলে, এয়ন কি শৃঙ্খল ছাড়িয়া! বাহির হইবার ইচ্ছ। 
পধ্যস্ত % তাহাদের গোলামিকে তাহারা ভালবাসে যেমন 
ইউলীসেস-এর সঙ্গীগণ আপনাদের পশু অবস্থাকে ভালবাসিত 
31 59165,105,1, 80, % (8৫.) 10. 
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(২)। সুতরাং এমন মানুষ যদি থাকে যাহারা শ্বভাবতঃ 
গোলাম, তাঁহার কারণ কতকগুলি লোককে স্বভাবের 
বিরুদ্ধে গোলাম করা হইয়াছে। প্রথম গোলাম দলের 
স্থষ্টি হয় বল প্রয়োগের ফলে, তাহাদের ভীরুতা তাহাদিগকে 
গোলাম করিয়া রাখিয়াছে। 
আমি রাজা! আদম বা সম্রাট নোয়া সম্বন্ধে কিছু 
বলিলাম না যদিও তাহার বংশ হইতে তিন জন বিখ্যাত 
ভূপতি জন্ম পরিগ্রহ করিয়। বিশ্ব-জগৎকে আপনাদিগের মধ্যে 
স্তাটার্ণের (3900075) পুত্রগণের ৃষ্টাস্ত অনুসরণে ভাগ করিয়া 
লইয়াছিলেন (১) এবং কেহ কেহ তাহাদিগকে স্যাটার্ণের 
পুত্র বলিয়া! বলিয়াই মনে করিতেন । আশা করি এই সংযমের 
জন্য আমি ধন্যবাদ পাইব। কারণ, আমি এই ভূপতিগণের 
একজনের, হয়ত বা জেষ্ট্যেরই, সাক্ষাৎ বংশধর ; কে জানে 
যে স্বত্ব প্রমাণ করিতে বসিয়া আমি মানব জাতির আইন 


২। “পশুগণের বুদ্ধির ব্যবহার” ( 3৪155 06655 9560 05 19 
:27500) পুটার্কের এই নামীয় প্রবন্ধটি দেখ । 

১। প্রাচীন রোমক দেবতা 9৪08:0এ5 ও প্রাচীন গ্রীক দেবতা 
00095 অভিন্ন, 0:02০93-এর তিন পুত্র, [25965 বা 1960, 2505 
বা 7001697)  0961000) বা! 1904006, 2995 ও তাহার ত্রাতৃছস়্ 
নিজেদের মধ্যে পৃথিবীর শাসনভার ভাগ করিয়া লইবার সময় 
£০5০:৫০:-এর ভাগে সমুদ্র, [0০9 এর ভাগে পাতাল এবং 2945-এর 
ভাগে আকাশ ও পৃথিবীর উপরের অংশ পড়ে । (অনুবাদক ) 
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সঙ্গত রাজ। বলিয়া বাহির হইয়। পড়িব না ? যাহা হউক, কেহ 
অন্বীকার করিতে পারিবেন না যে আদম পৃথিবীর অধীশ্বর 
ছিলেন, যেমন রবিন্সন জ্ুসো ছিলেন (চ২০91050) ০0509) 
তাহার দ্বীপের, যতক্ষণ তিনিই তথাকার একমাত্র অধিবাসী 
ছিলেন ; এবং এ রাজত্বের এই স্ুবিধ। ছিল যে রাজা স্বস্তিতে 
সিংহাসনারূঢ় থাকিতেন, কাঁরণ বিদ্রোহ, যুদ্ধ বা যড়যন্ত্রকারী 
হইতে তাহার ভয় ছিল না । 


ভ্তীয়্ অধ্যায় 
শ্রেষ্ঠ শক্তিমানের অধিকার | 


শ্রেষ্ঠ শক্তিমান ব্যক্তিও কখন এত শক্তিমান হয় না যে 
সে চিরকাল প্রতৃত্ব বজাইয়। রাখিতে পারে, যদি সে বলকে 
অধিকার ও আদেশান্ুবন্তিতাকে কর্তব্যে পরিবন্তিত না করে। 
ইহ! হইতে শ্রেষ্ঠ শক্তিমানের অধিকারের উদ্ভব ; এবং বাহাতঃ, 
ব্যঙ্চচ্ছলে এই অধিকার স্বীকার কর। হইলেও প্রকৃত পক্ষে 
ইহাই কিন্তু মূলনীতি বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু আমরা 
কি কখনও এ কথাটির ব্যাখ্যা শুনিতে পাইব না? বল 
দৈহিক শক্তি ; তাহা ব্যবহারের ফল যে কি উপায়ে নৈতিক 
হইতে পারে আমি তাহা ভাবিয়া পাই না। বলের নিকট 
আত্মসমর্পণ কর। হয় দায়ে পড়িয়া, ইচ্ছ। করিয়৷ নয়; 
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নিতান্ত পক্ষে, সুবিধার খাতিরে । কোঁন অর্থে ইহা কর্তব্য 
হইতে পারে? 

এক মুহুর্তের জন্য এই তথাকখিত অধিকার মানিয়া লওয়৷ 
যাউক। আমার মতে তাহার একমান্র ফল হইবে অব্যাখ্যেয় 
হযবরল। কারণ বল হইতে যদি অধিকারের উৎপত্তি 
হয় তাহা হইলে কারণের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ফলও বদলাইবে ৷ 
যেবল প্রথম বলকে অতিক্রম করিতে পারিবে সেই তাহার 
অধিকার পাইবে । যখন অবাধ্যতা করিলে শাস্তির আশঙ্কা 
থাকে না তখন বৈধভাবে অবাধ্যতা করা সম্ভব হয়। 
এবং যেহেতু শ্রেষ্ঠ শক্তিমান ব্যক্তি সর্বদা অন্রান্ত হইয়া 
থাকেন, কাজের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া দডার যাহাতে লোকে 
শ্রেষ্ঠ শক্তিমান হইতে পারে। কিন্ত এই যে অধিকার যাহা 
বল অস্তহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়, এ কেমন 
অধিকার ? যদি বলপ্রয়োগের ফলে লোককে বাধ্য হইতে 
হয়, তবে লোকের কর্তব্য জ্ঞান হইতে বাধ্য হইবার আবশ্যক 
করে নাঃ এবং যর্দি কাহাকেও বাধ্য করিবার জন্য বল 
প্রয়োগের সম্ভীবনা না থাকে তবে বাধ্য হওয়া তাহার 
কর্তব্যের মধ্যে নয়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে 
“অধিকার” এই শব্দটি বলকে কোনরকমে বিশেষিত 
করিতেছে না; এই সম্পর্কে ইহার কোন অর্থই স্ুচিত 
হয় না। 

শক্তিমীনের আদেশ মান্য করিবে । যদি এতদ্বারা বল 
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হয়ঃ বলের নিকট বশ্ঠতা স্বীকার করিবে, উপদেশটি খাটি, 
তবে বাহুল্যমাত্র; আমি বলিয়া দিতে পারি এটি কখনও 
লজ্ঘিত হইবে না। সব শক্তি ভগবানের দেওয়া, আমি 
স্বীকার করি; কিন্তু সব ব্যাধিও তাহার দেওয়া; ইহ1র 
অর্থ কি এই যে বৈদ্কে ডাঁকা নিষিদ্ধ? যখন বনপ্রান্তে 
একজন দন্ুযু আমাকে হঠাৎ আক্রমণ করিল, তখন বাঁধ 
হইয়াই ত টাকার থলি ছাড়িতে হইবে; কিন্ত যদি আমি 
সেটি সরাইয়া ফেলিতে পারি বিবেক-বুদ্ধিতে সেটি ধরিয়া 
দিতেও কি আঁমি বাধ্য? কারণ, যে পিস্তলটি সে ধরিয়া 
রাখে তাহাও একটি শক্তি বটে। 

তাহা হইলে আমরা মানিয়া লইতে পারি যে বল 
হইতে অধিকারের উৎপত্তি হয় না এবং লোকের কর্তব্য 
কেবল বৈধ শক্তিকে মান্য করা। এক্ষেত্রে আমার প্রথম 
প্রশ্নই পুনরায় উঠিতেছে । 


চকুর্থ অধ্য।য় । 
দাসত্ব । 
যখন কোন মানুষের তাহার স্বজাতীর কাহার উপর 
কোন সহজ প্রভৃত্ব নাই এবং ঘখন বল হইতে কোন 
অধিকারের উৎপত্তি হয় না, তখন দ্রাড়াইতেছে যে চিরায়ত 
প্রথাগুলিই মানুষের মধ্যে সকল বৈধ-ক্ষমতার ভিত্তিত্বরূপ। 
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গ্রোটিযুস বলেন, যদি কোন একজন ব্যক্তি তাহার 
স্বাধীনতা ত্যাগ করিয়া প্রভৃবিশেষের গোলাম হইতে পারে, 
তবে একটি সমগ্র জাতি তাহার স্বাধীনতা ত্যাগ করিয়া 
কোন রাজার অধীন হইতে পারিবে না কেন? ইহার ভিতর 
বল দ্বর্থক শব্দ আছে যেগুলি ব্যাখ্য! কর। প্রয়োজন ; কিন্তু 
শানরা “ত্যাগ করা” (21470) কথাটির অর্থই দেখিব। 
ত্াঁগ করা অর্থ দান করা বা বিক্রয় করা | এখন যে ব্যক্তি 
অপরের গোলাম হয় সে আপনাঃক দান করে না; সে 
শ[পনাকে বিক্রয় করে অন্ততঃ পক্ষে জীবিকার জন্ত ; কিন্ত 
একটা জাতি আপনাকে বিক্রয় কবি কেন? রাজা তাহার 
প্রজাগণের জীবিকা সংস্থান কর! দূরে থাকুক, তাহাদের 
নিকট হইতে নিজের জীবিকা সংগ্রহ করেন এবং রাবেলের 
(1২9০1715 ) মতে, কোন রাজার বড় অল্পে পেট ভরে না । 
তাঁহা হইলে কি প্রজাবৃন্দ রাজার হস্তে আপনাদের স্বাধীনতা 
বিসর্জন করে এই সর্তে যে তিনি তাহাদের সম্পত্তিও গ্রহণ 
করিবেন ? আমি খুঁজিয়া পাই না তাহাদের নিজের জন্য 
«াখিবাব কি অবশিষ্ট থাকিতেছে । 

কেহ বলিবেন, জবরদখলিকারী শাসক (15 059005) 
প্রজাদিগকে আভ্যন্তরীণ শান্তি দেন; ভাল কথা; কিন্তু 
তাহাদের কি লাভ হয় যদি তাহার উচ্চাভিলাষের ফলে যে 
সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহ তাহাদের ঘাড়ে চ'পে তাহা, যদি তাহার 
অতৃপ্ত লোভ, যদি তাহার মন্ত্রীর উপদ্রব প্রজাদিগের গৃহ 
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বিবাদের ফলে যেরূপ হইতে পারে তদপেক্ষা গুরুতর হুর্দশা 
তাহাদের ঘটায়? তাহাদের কি লাভ হয় যদি যে আভ্যন্তরীণ 
শীস্তি তাহার ভোগ করে তাহাই তাহাদের বহুবিধ দুর্গতির 
অন্যতম একটি হয়? বন্দীশালার মধ্যেও লোকে শান্তিতে 
বাস করিতে পারে; তাহাই কি সেখানে ভাল থাকিবার 
পক্ষে পধ্যাপ্ত? সাইক্লোপের (05০10095) * গহ্বরে 
আবদ্ধ গ্রীকগণ শান্তিতেই বাম করিত কখন তাহাদিগকে 
ভক্ষণ কর! হইবে সেই প্রতীক্ষায়। 

কোন মানুষ আপনাকে অমনি দান করিবে ইহা যুক্তি- 
বিরুদ্ধ ও অচিন্তুনীয় ব্যাপার; এরূপ কাঁজ অবৈধ ও বাতিল, 
শুধু এইজন্যই যে যে ব্যক্তি এ কাজ করে তাহার মাথা 
খারাপ হইয়াছে । একটি সমগ্র জাতির সম্বন্ধে এরূপ বলার 
অর্থ ধরিয়া লওয়া যে একটি জাতি পাগলের সমষ্ি; উন্মন্ততা 
হইতে কোন অধিকারের উৎপত্তি হয় না । 

প্রত্যেকে যদি আপন স্বাধীনতা হস্তান্তর করিতে পারিত 
তবুও তাহার সন্তানগণের স্বাধীনত। হস্তান্তর করা চলিত না; 


পা 4 পোল ৩ পপ ৮ ৬ পপ পা সপপপপ্প লন সপ পসপসীসী ৮ পেশি 
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তাহারা মানুষ ও স্বাধীন হইয়া জন্মে; তাহাদের স্বাধীনতা 
তাহাদের হাতে, সে সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থ। করিবার অধিকার 
তাহাদের ব্যতীত অপর কাহারও নাই । তাহার বয়ঃ প্রাপ্ত 
হইবার পূর্বে পিতা তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও সুখন্াচ্ছন্দ্যের 
জন্য আবশ্যক মত সর্ত করিতে পারেন, কিন্ত একেবারে ও 
বিনা সর্তে তাহাদিগকে দান করিতে পারেন না। কারণ, 
এরূপ দান প্রকৃতির উদ্দেশ্যের বিপরীতগামী এবং পিতার 
অধিকার অতিক্রম করে। তাহা হইলে স্ষেচ্ছাচারী 
শাসন-ব্যবস্থা বৈধ হইতে হইলে এইরূপ হওয়। দরকার যে 
প্রত্যেক পুরুষে প্রজাগণের উপর নির্ভর কবিবে ইহা তাহার! 
গ্রহণ কিং! ত্যাগ করিবে কি না; ক্ষিন্ত এরপ ব্যবস্থা হইলে 
শাসন-শক্তি আর স্বেচ্ছাঁচারী থাকিবে না । 

স্বাধীনতা ত্যাগ করা অর্থ মনুষ্যত্ব ত্যাগ করা, মানুষের 
সকল অধিকার এবং সকল কর্তব্য ত্যাগ করা । যে সর্বন্ব- 
ত্যাগ করে তাহাকে কোনরূপ উপযুক্ত ক্ষতি-পুরণ দেওয় 
সম্ভব নয়। এই প্রকারের ত্যাগ মানুধষের স্বভাববিরুদ্ধ ; 
ইহাতে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা অপসারিত করা হয়, 
কাজেই তৎকৃত কর্মের ভালমন্দের দায়িত্বও তাহার থার্কিতে 
পারে না। ফলত; এটি একটি 'মসাব ও স্ববিরোধী প্রথা 
যাহা একদিকে অপ্রতিহত প্রতৃত্বের ও অপর দিকে অপরিমিত 
আন্্ানুবপ্তিতার স্থাপন করে। একথা কি:স্প্ট নয় যে 
লোকে যাহার নিকট হইতে সব আদায় করিতে পারে তাহার 
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সহিত কোনরূপ বাধ্যব(ধকতা-বোধ দ্বারা আবদ্ধ থাকে না? 
কিন্তু লেনদেন ও বিনিময় সন্বন্ধ যেখানে অবর্তমান সেখানে 
কেবল এই ব্যবস্থাই কি এ কাধ্যকে বাতিল করিয়া দেয় না? 
কারণ, যখন দেখা যাইতেছে যে দাসের যাঁহ। কিছু সমস্ত 
আমার তখন আমার কাছে তাহার আর কি অধিকারের 
দাবী থাকিতে পারে £ এবং তাহার অধিকারও যখন আমার, 
তখন আমার কাছে আমার অধিকারের দাবী, এই কথাটির 
বাকি অর্থ হইতে পারে? 

গ্রোটিয়ু প্রভৃতি লেখকগণ যুদ্ধ হইতে দাসন্বেব এই 
তথাকথিত অধিকাবের উদ্ভবের আরবেকটি কাবণ খুঁজিখ। 
বাহির করেন। উহাদের মতে বিজিতকে হত্যা কখিবার 
অধিকার জেতাব থাকায়, বিজিত আপন স্বাধীনতা-মূল্যে 
জীবন ক্রয় করিতে পারে ; এ প্রথাটি বেশী করিয়া বৈধ এই 
কারণে যে ইহাতে উভয় পক্ষেরই লাভ হয়। 

কিন্তু ইহ স্পষ্ট যে বিজিতকে হত্যা করিবার এই তথা- 
কথিত অধিকার যুদ্ধেব অবস্থা হইতে কোনক্রমে উদ্ভূত হয় 
না। মানুষের প্রথম স্বাধীনতার অবস্থায় বাস করিবার 
কালে, তাহাদের পরস্পরের ভিতর এমন কোন স্থায়ী সম্বন্ধ 
প্রতিষ্ঠিত হয় না যাহার ফলে শাস্তি বা যুদ্ধের অন্ুকুল 
অবস্থার স্থ্টি হইতে পারে; শুধু এই কারণেই মানুষ 
স্বতাঁবতঃ পরস্পরের শত্রু হইতে পারে না। বস্ত্র সমূহের 
পরস্পরের সম্বন্ধ লইয়! যুদ্ধের স্থষ্টি হয়, মানুষের পরস্পরের 
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সম্বন্ধ লইয়া হয না; এবং যেহেতু সাধারণ ব্যক্তিগত সম্বন্ধ 
হইতে যুদ্ধের উদ্ভব হয় না, শুধু বস্তুগত সম্বন্ধ (16180903 
1601109) হইতেই হয় সেহেতু ব্যক্তিগত (18 ৪৪০0৫ 
[01৬6০ ) বা একজনের সহিত অপর একজনের যুদ্ধ সহজ- 
প্রাকৃতিক অবস্থায় হইতে পারে না; কারণ, এ অবস্থায় 
স্থায়ী সম্পত্তির আন্তিহই থাকে ন।7; আর সমাজ-বদ্ধ 
আবস্থাতেও হইতে পারে না, কারণ, এ অবস্থায় সকলই 
আইনের হাতের ভিতর । 

ব্যক্তি বিশেষের লড়াই, ছন্দ্রযুদ্ধ ও 'এ প্রকার অন্য যুদ্ধাদি 
শণস্থারী বিরোধ, এগুগি সামরিক অবস্থা প্রবন্তিত করে না; 
আর যে. ব্যক্তিগত যুদ্ধ, ফ্রান্সের রাজা নবম লুইয়ের ব্যবস্থা 
দ্বারা স্বীকৃত ও ভগবানের শান্তি-ব্যবস্থায় রহিত হয়, 
উহ! সামন্ততান্ত্রিক (19৫02) শাসন প্রণালীর অনাচার 
মাত্র। যতদূর সন্তব অযৌক্তিক ব্যবস্থা এবং স্বাভাবিক 
অধিকার ও সকল সুষ্ঠ সন।জ ব্যবস্থার বিরোধী । 

তাহা হইলে দাড়াইল, যুদ্ধ মানুষের সহিত মানুষের 
কোন সন্বন্দের ফল নয়, রাষ্টের সহিত রাষ্ট্রের সম্বন্ধের ফল ; 
ইহ] ব্যক্তিবর্গকে হঠাৎ পবম্পরের শক্র করিয়া তুলে, মানুষ 
হিসাবে মর, নাগরিক হিসাবেও (১) নয়, সৈনিক হিসাবে 

১। রোমকগণ যুদ্ধেব অধিকাণ পৃথিবাঁপ আর মকল জাতি অপেক্ষা 
বেশী বুঝিত ও মান্ত করিত , তাহাদের এই বিষয়ে দ্বিধা এতদূর বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল যে কোন নাগধিককে স্বেচ্ছাসেবক হইতে দেওয়া হইত না যদি 
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কোন একটি দলের অস্তভূক্তি লোক বলিয়া নয়, এ দলের 
রক্ষক হিসাবে । এখন দেখা যাইতেছে যে কোন রাষ্ট্রের 
শত্রু মানুষ নয়, কেবল অন্যান্য রাষ্ট্রই হইতে পারে, যেহেতু 
বিভিন্ন স্বভাববিশিষ্ট বস্তুর মধ্যে কেহ কোন সম্বন্ধ স্থাপিত 
করিতে পারে না । 

অধিকন্তু এই নীতি সর্বকাল-প্রচলিত নিয়ম কানুন ও 
সকল ল সভযজাতির সর্বদা অনুষ্ঠিত আচরণের সহিত মিলে 


শা শীশ্ীশী স্পা স্-্ স 


সে শক্র সম্বন্ধে, ও তাহাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি সম্বন্ধে এবয়ং 
বিরুদ্ধভাব পোষণ না করিত। পপিলিযুসের (7১0011153) অধীন থে সৈন্যদলে 
কেটোর (5০৪০8৪৫0৪1০) যুদ্ধবিগ্যায় হাতে খড়ি হয়, তাহা পুনগণ্িত 
হইবার সময় তাহার পিতা পপিলিযুসকে লিখিয়াছিলেন যে দি 
পপিলিযুসের অভিপ্রায় থাকে যে তাহার পুত্র তাহার অধীনে যুদ্ধ করিবে 
তবে তাহার নৃতন করিয়া যুদ্ধ-শপথ গ্রহণ করা আবশ্যক; কারণ, তাহার 
প্রথম পণ রক্ষিত হওয়াতে সে আর শক্রর বিরুদ্ধে অস্ত্র গ্রহণ করিতে 
পারে না। এবং এই কেটোই তীহার পুত্রকে লিখিয়াছিলেন যে নৃতন 
শপথ গ্রহণ না করিয়া সে যেন কোনমতে যুদ্ধে যোগদান না করে। 
আমি অবগত আছি যে র্লুসিয়াম (01451007) অবরোধ ও অন্যান্য 
ঘটনা বিশেষের উল্লেখ করিয়া লোকে আমার কথার প্রতিবাদ করিবে; 
কিন্ত আমি আইন ও আচার ব্যবহারের কথাই বলিতেছি। জাতি- 
সমূহের মধ্যে রোমকগণই আপন|দের কৃত ব্যবস্থা-বিধি অন্পই লঙ্ঘন 
করিয়াছে; অধিকন্তু, আর কাহারও তাহাদের মত চমৎকার ব্যবস্থা- 
বিধি ছিল না। 
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যুদ্ধ ঘোষণ। দ্বারা যে খবর দেওয়া হয় তাহার লক্ষ্য রাষ্ট্র 
অপেক্ষা প্রজাবর্গই বেশী। যে বিদেশী রাজা, ব্যক্তি বিশেষ 
ব| একটি জাতি কোন রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ। না 
করিয়। তাহার অধীন প্রজাবর্গের সম্পন্তি লুগ্টন, তাহাদিগকে 
হত্যা বা কয়েদ করে সে শক্র নয়, সে দম্থ্য । বাস্তবিক 
যুদ্ধের সময়েও যে নুপতি ন্যায়পরাঘণ তিনি শক্রদেশে 
যে সমন্ত সম্পত্তি সব্বসাধাবশের তাহা আকসা করেন, কিন্তু 
ব্যক্তিবিশেষের জীবন ও সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করেন না; 
যে অধিকার সমূহের উপর তাহার ন্বীর জীবন ও সম্পন্তি 
প্রতিষ্ঠিত সে অধিকারকে তিনি মান্য করিয়! চলেন । যুদ্ধের 
উদ্দেশ্য প্রতিপক্ষ রাষ্ট্রের ধ্বংস সাধন ; এ কারণ যতক্ষণ পধ্যন্ত 
উহার রক্ষকদিগের হাতে অস্ত্র থাকে ততক্ষণ তাহাদিগকে 
হত্যা করিবার অধিকার আছেঃ কিন্তু যখন তাহারা 
অস্ত্র ত্যাগ করিয়। আত্মমমর্পণ করে তাহারা আর শক্র ব 
শত্রুর যন্ত্র থাকে না, তখন পুনরায় তাহারা কেবল মানব 
হিসাবে পরিগণিত হয় এবং তাহাদের জীবনের উপরে 
হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার কাহারও আর থাকে না। 
কখন কখন রাস্ট্রের অস্তভুক্ত একটি প্রাণীকেও হত্যা 
না করিয়া রাষ্ট্রকে ধ্বংস করা সম্ভবপর * কিন্তু যুদ্ধের 
উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যাহা অপ্রর়োজনীর এমন কোন 
অধিকার যুদ্ধ কাহাকেও দেয় না। এ সকল সত্য গ্রোটিযুসের 
নিরূপিত সত্য নয়; ইহাদের প্রতিষ্ঠা কবিগণের প্রদত্ত 
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প্রমাণের উপরে নয়; বস্ত সমূহের প্রকৃতি হইতে এ সকল 
সত্য উদ্ভুত এবং বিচাঁর বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত । 

বিজেতার (0 01010 06 ০000০ ) অধিকার সম্বন্ধে 
এই কথা বলা যায় যে শ্রেষ্ঠ শক্তিমানের অধিকার ছাড়া 
তার অপর কোন ভিত্তি নাই। যুদ্ধ যদি বিজেতাকে 
বিজিত জাতিগুলিকে হত্য। করিবার অধিকার না দেয়, তবে 
যে অধিকার তাহার নাই তাঁর বলে তাহাদিগকে দাসত্ব 
আবদ্ধ করিবার অধিকার প্রতিষ্টিত হয় না। শক্রকে 
হত্যা করিবার অধিকার কেবল তখনই থাঁকে যখন তাঁহাকে 
গোলাম করিতে পারা যায় না, শক্রকে গোলামিতে আবদ্ধ 
করিবার অধিকার তাহাকে হত্যা করিবার অধিকার হইতে 
জন্মায় না; এক্ষেত্রে তাহাকে স্বাধীনতার মূল্যে জীবন 
ক্রয় করিতে বাধ্য করান অসঙ্গত বিনিময়ের ব্যবস্থা করা ; 
কারণ, তাহার. জীবনের উপর কাহারও কোন অধিকার 
নাই। এইরূপে গোলামিতে আবদ্ধ করিবার অধিকারের 
উপর জীবন ও মৃত্যুর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা, ইহা যে 
অনন্যাশ্রয় দোষদুষ্ট তাহা কি স্পষ্ট নয়? 

সকলকে হত্যা করিবার এই যে ভয়ানক অধিকার, যদি 
ইহা! মানিয়া লওয়াও যায়, আমি বলিব যুদ্ধে বন্দী হইয়া 
যে ব্যক্তি দাস হইয়াছে কিংস্বা কোন বিজিত জাতি, বল 
প্রয়োগে যতটুকু মাত্র প্রভুর আদেশ পালন করিতে বাধ্য 
হয় তদতিরিক্ত কোন কিছু দ্বারা প্রভুর সহিত বাধ্য- 
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সামানিক চুক্তি 


বাধকতা সম্বন্ধে আবদ্ধ নয়। তাহার জীবনের তুল্যমূল্য 
বস্ত গ্রহণ করিয়া বিজেতা ত তাহাকে কিছুমাত্র অনুগ্রহ 
করে নাই, নিক্ষল হত্যা না করিয়া তাহাকে সে লাভজনক 
ভাবে হত্যা করিয়াছে । গোলামের উপর প্রভুর যে বেশী 
গায়ের জোরের অধিকার তদতিরিক্ত কোন প্রকার অধিকারের 
উদ্ভব হওয়া দূরে থাকুক, পূর্বের মতই তাহাদের উভয়ের 
ভিতর যুদ্ধের অবস্থা (160 ০ £.1076) বর্তমান থাকে; 
তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধও এই অবস্থার ফল; এবং যুদ্ধের 
অধিকার হইন্ে যে আচরণের উৎপত্তি তাহাতে কোনরূপ 
সন্ধির সর্ত বুঝায় না। সকলে মিলিয়া এই একটা প্রথা 
স্টটি করিয়াছে ; ভালই; কিন্তু এই প্রথা যুদ্ধের অবস্থা 
নষ্ট করা দূরে থাকুক, এ অবস্থার স্থায়ীত্ই স্চনা 
কনে । 

তাহা হইলে যে অর্থেই এই বিষয় বিবেচনা করা যাঁউক 
না কেন গোলামিতে আবদ্ধ করিবার অধিকার টিকে না, 
শুধু ইহা অবৈধ বলিয়া নয়, ইহা অযৌক্তিক ও অর্থহীন 
বলিয়া । “দাস” ও “অধিকার” এই ছুইটি কথা পরস্পর 
বিরোধী ; উহারা পরম্পরের সম্পর্কবিরহিত। কোন ব্যক্তি 
অপর এক ব্যক্তিকে বলুক অথবা কোন ব্যক্তি একটি জাতিকে 
বলুক, উভয়ত্র এ কথাটি চিরকাল নির্ধদ্ধির পরিচায়ক 
হইবে £ “আমি তোমার সঙ্গে একটি চুক্তি করিতেছি যাহার 
সকল দায় তোমার এবং সকল লাভ আমার; আগ এ 
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সামাজিক চুক্তি 


চুক্তির যতটুকু খুসী মানিব এবং তুমি এ চুক্তির আমার 
যতখানি খুসী মানিবে |” 


পঞ্চম অধ্যায় 
মাদি চুক্তিটিতেই ফিরিয়! যাওয়া যে জন্য প্রয়োজন । 


আমি যাহার প্রতিবাদ করিয়াছি তাহার সবখানি মানিয়া 
লইলেও ম্বেচ্ছাচারের সমর্থকদিগের বেশী সুবিধা হইত 
না। কতকগুলি লোককে বশ্ঠতা স্বীকার করাঁন ও একটি 
সমাজকে শাসন করা এ ছুইটির মধ্যে অনেকখানি 'প্রীভেদ 
মাছে। পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন কতকগুলি লোক, তাহাদের 
সংখ্যা যতই বেশী হউক না কেন, পর পর এক ব্যক্তির 
অধীনতায় আবদ্ধ হইল; এখানে আমি কেবল একদল প্রভু 
ও তাঁহার বহুসখ্যক দাস দেখিতেছি, একটি জাতি ও 
তাহার শামনকর্তীকে দেখিতেছি না; ইচ্ছা হইলে এটিকে 
সমি বল! যায় কিন্তু সমাজ বলা চলে না। ইহার ভিতর না 
আছে সর্বসাধারণের কল্যাণ বলিয়া কোন কিছু ন। আছে 
রাষ্্রীয় সংহতি । এঁব্যক্তি অর্ধেক পৃথিবীকে আপন অধীন 
করিলেও একজন বিশেষ ব্যক্তি মাত্রই থাকে ; তাহার স্বার্থ 
অপর সকলের স্বার্থ হইতে আলাদা হওয়াতে সেটা বরাবর 
ব্যক্তিগত স্বার্থ ই থাকিয়! যায়। এ ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, 
তাহার সাআজ্য! বিচ্ছিন্ন ও এক্যবন্ধন শুন্ত হইয়া পড়ে, যেমন 
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মামাজিক চুক্তি 

একটি ওক্‌ বৃক্ষ অগ্নিদগ্ধ হইবার পর ধিশ্লিষ্ট হ্যা ভন্মস্ূপে 
পরিণত হয়। 

গ্রোটিয়ুস বলেন একটি জাতি আপনাকে কোন রাজার 
হাতে ধরিয়। দিতে পারে। কিন্তু গ্রোটিয়ুসের মতানুষারী 
কোন জাত আপনাকে কৌন রাজার হাতে এইরূপে ধরিয়া 
দিবার পুবেব তাহার একটি জাতি হওয়া আবশ্যক । এই 
দাঁন কার্ধ্যটি পঁঁচজনে মিলিয়া করা ব্যাপার; ইহাতে সকলে 
মিলিয়া একটি পিদ্ধান্ত করা বুঝায়। যেকার্্যের দ্বার! কোন 
জাতি রাঁজা মানানয়ন করে তাহা পরীন্ন করিবার পুবের 
যেকার্যের দ্বাবা কোন জাতি একটি জাতি হয় তাহা পরীক্ষা 
করা উচিত; কারণ, এই কাঁধাটি অপরটির আগে হইয়া 
থাঁকে বলিয়া ইহাই সমাজের প্রকৃত ভিত্তি । 

বাস্তবিক পক্ষে, এইরূপ কোন পুর্রববন্ডী চুক্তি না থাকিলে, 
নির্বাচন যদি সব্ববাদীসম্মত না হয় ভবে কম সখার পক্ষে 
বেশী সংখ্যার নিব্ধাচন মানিয়া লইবার আবন্কতা কোথায় 
থাকে? এবং যে একশত ব্যক্তি ভু চাহে তাহাদের, যে 
দশজন কোন প্রভূ চাহে না তাহাদের হইয়া ভোট দিবার 
অধিকার কোথায় থাকে? সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের যে আইন 
আছে উহা চুক্তিরই একটি ফল এবং উহাতে বুঝা যায় যে 
অন্ততঃ একটি উপলক্ষে সকলে একমত হইয়াছিল | 


সামাজিক চুক্তি 


য্ঠ অধ্যায় 
সামাজিক সন্ধি। 

আমি ধরিয়া লইলাম যে মানুষ এমন জায়গায় উপনীত 
হইল যে তখন স্বাভাবিক অবস্থায় বাস করিবার পক্ষে যে 
সকল বাধা আছে তাহ। প্রতিবন্ধকতা দ্বারা, প্রত্যেক ব্যক্তি 
এ অবস্থায় বাস করিবার জন্য যে শক্তি প্রয়োগ করিতে 
সমর্থ, সেই শক্তিকে ব্যর্থ করিতে লাগিল। ফলে এই 
আদিম অবস্থা আর টিকিতে পারিল না ; তখন মানব জাতি 
আপন জীবন যাপন প্রণালী না বদলাইলে লুপ্ত হইত। 

কিন্তু মানুষ নৃতন নৃতন শক্তি স্থষ্টি কবিতে পাবে না, 
পারে কেবল যে সকল শক্তি আছে তাহাই একীভূত করিয়া 
পরিচালন! করিতে ; এ সকল শক্তি একীভূত করিয়া প্রতি- 
বন্ধকতা ব্যর্থ করিবার উপযোগী শক্তি-সনষ্টি গঠন করা, একই 
লক্ষ্যাভিমুখে এ সকল শক্তিকে চালিত করা এবং সংহত 
শক্তি প্রয়োগ কর। ছাড়া তাঁহার আত্ম-সংরক্ষণের আর কোন 
উপায় নাই। 

কেবল বহুলোকের এক্য বন্ধন হইতে এই শক্তি-সমষ্ঠির 
জন্ম হইতে পারে ; কিন্তু শক্তি ও স্বাধীনতা প্রত্যেক মানুষের 
আত্মরক্ষার প্রধান উপায় ; আপনার ক্ষতি ও আপনার প্রতি 
কর্তব্য অবহেলা না করিয়া লোকে এ ছুইটি কি করিয়! 
বাঁধ রাখিতে পারে ? আমার বক্তব্য বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য 
রাখিয়া এই সমস্যা এইবরূপে বিবুত করা যাইতে পারে £ 
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সাম।জিক চুক্তি 


“সমাঁজ-গঠনের এমন একটি আদর্শ বাহির করিতে 
হইবে যাহাতে সমাজভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির ধন ও প্রাণ 
সকলের সমবেত শক্তির সাহাষ্যে নিরাপদ ও রক্ষিত হইবে 
এবং যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি সকলের সঙ্গে একীভূত 
হওয়ায় আপন আদেশই পালন করিবে এবং পুব্বের মতই 
স্বাধীন রহিবে 1” ইহাই দাড়াইতেছে প্রধান সমস্ত যাহার 
মীমাংস। সামাজিক চুক্তি (00172 300191) হইতে পাওয়া 
যাইবে । 

চুক্তির প্রকৃতি দ্বারা তাহার সর্তগুলি এরূপ ভাবে 
নিরূপিত যে অতি সামান্য নাত্র পরিবর্তন করিলেই সেগুলি 
বৃথা ও অকর্্মণ্য হইয়া যায়; এই সকল সর্ত প্রকাশ্যভাবে 
কখন বিবৃত না হইলেও সেগুলি সব্বত্র একই প্রকার, সর্বত্রই 
বিনাবাক্যে স্বীকৃত ও পালিত হইয়া থাকে যতক্ষণ না এ 
সামাজিক সন্ধি (19 [09018 50010] ) ভঙ্গ হইবার দরুণ 
প্রত্যেকেই নিজ আদি অধিকারে ফিরিয়া যায় এবং যে 
কৃত্রিম স্বাধীনতার জন্ত সে আপন স্বাভাবিক স্বাধীনতা 
ছাড়িরা দিয়াছিল, সেই কৃত্রিম স্বাধীনতা নষ্ট হওয়াতে উহ 
পুনপ্রণপ্ত হয়। এই সর্তগুলি ভাল করিয়। বুঝিলে দেখা 
যাইবে যে তাহাদিগকে একটি সর্ভে পরিণত করা যাঁর £ 
যথা, সমাজের নিকট সমাজভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির ও তাহার 
সকল অধিকারের সম্পূর্ণ হস্তান্তর ; কারণ, প্রথমতঃ, প্রত্যেক 
ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করাতে সকলের অবস্থাই 
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সমান ট্াড়াইতেছে ;$ আব অবস্থা যখন সকলেরই সমান 
তখন অপরের অবস্থা ক্লেশকর করিয়া তোলায় কাহ।রও 
কোন স্বার্থ থাকে না। 

অধিকন্তু, বিনা সর্তে হস্তান্তর করিবার ফলে এক্য যতদূর 
সম্ভব অটুট হয় এবং সমাজভুক্ত কোন ব্যক্তির দাবী করিবার 
কিছু থাকে না। কারণ, লোকের হাতে কোন কোন 
অধিকার অবশিষ্ট থাঁকি,.ল, তাহাদের ও জনসাধারণের মধ্যে 
সালিশের জন্য কোন একজন উপরওয়াঁল! না৷ থাঁকাঁর দরুণ 
প্রত্যেকে অন্ততঃ একটি বিয়ে নিজেই নিজের বিচারক 
হওয়ার দাবী এবং এইরূপে সকল বিষয়েই বিচারক হওয়ার 
দাবী করিত ; স্বাভাবিক অবস্থা! এইরূপে বাহাঁল থাঁকিত 
এবং একতা -বন্ধন কাঁজেই অত্যাচারের কারণ বা বৃথা হইয়! 
পড়িত। 

শেষ কথ! এই, যে, প্রত্যেকে সকলের নিকট আপনাকে 
দান করায় কোন ব্যক্তি বিশেষের হাতে দান করেনা; 
এবং সমাজের সকলে কোন ব্যক্তির উপর এমন কোন 
অধিকার লাভ করে না ঠিক যে অধিকার উক্ত ব্যক্তি আর 
সকলের উপর লাভ না করে; কাজেই দেখা যাইতেছে যে 
যাহার যতখানি যাইতেছে তাহার তুল্যমূল্য বস্তু সে 
পাইতেছে এবং আরও পাইতেছে তাহার যাহ! আছে তাহ। 
রক্ষা করিবার বেশী শক্তি । 

যদি সামাজিক সন্ধি হইতে যাহা উহার সারবস্তর 
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অস্তভূক্ত নয় তাহ! বাদ দেওয়া যায় তাহ! হইলে দেখা যাইবে 
যে উহা নিময়লিখিত রূপে আসিয়া দীড়ায় £ “আমাদের 
প্রত্যেকে সমানভাবে তাহার দেহ ও সমগ্র শক্তি সাধারণ ইচ্ছার 
(৮০19066 6৫769]9) একমাত্র কর্তৃত্বে নিয়োজিত করে 7 
এবং আমরা প্রত্যেক সভ্যকে পুনরায় সমষ্ঠির অবিভাজ্য 
অংশ স্বরূপ পাই ।” 

এক্ষণেই প্রত্যেক চুক্তিকারীর পৃথক ব্যক্তিত্বের জায়গায় 
এইরূপ সম্মেলনের ফলে একটি নৈতিক ও মিলিত সমবায় 
(00705 7701816 26 ০0115611 ) উদ্ভূত হইতেছে যাহার 
সভ্যসংখ্যা পরিষদের ভোট সংখ্যার তুল্য এবং যাহা উক্ত 
সম্মেলনের কার্য্যের ফলে তাহার এক্য, সকলের সহিত 
তাহার অভিন্ন সম্বন্ধ, (500 1001 001000)01) ) তাহার 
জীবন ও ইচ্ছাশক্তি প্রাপ্ত হইতেছে। এই জনসমগ্চি 
( 091500112 700101100০ ) যাহা অপর সকলের একতাবদ্ধ 
হইবার ফলে আবির্ভত হইল, প্রাচীন কালে তাহার নাম 
ছিল নগর (২) (৮৪) এবং এখন তাহার নাম হইয়াছে 


১। আধুনিক সময়ে এই শবের প্রকৃত অর্থ এক রকম লুষ্ত 
হইয়াছে; অধিকাংশ লোক শহরকে নগর বলিয়া তুল করে। তাঙ্ান্া 
জানে না যে কতকগুলি বাড়ী ঘরে শহর তৈয়ারী হয় কিন্তু নগরের 
বেলায় নাগরিক আবশ্তক। প্রাগীনকালে এই ভূল কারথেজবাসিগণের 
পক্ষে মারাত্মক হয়। কোন রাজার অধীন গ্রজাবর্গকে নাগরিক নাম 
দিবার কথা আমি কথন পড়ি নাই, এমন কি প্রাচীনকালের মাসিভোন- 
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সাধারণতন্্র (:500011009) বা রাস্ীর় সমবায় (00105 
0০0116055)। যখন ইহা নিক্ষিয় থাকে তখন সভ্যগণ 
ইহার নাম দিয়া থাকেন রাষ্ট্র (8৮99) যখন সক্ত্রিয় হয় 
তখন রাজশক্তি (500৮21210 ), এবং উহার সদৃশ অন্যান্য 
সকলের সহিত তুলন1 করিবার কালে ইহার নাম হয় শক্তি 
(10015521706 ). 


আর সমষ্টির অস্তৃতূক্ত যে সকল ব্যক্তি, তাহারা সমবেত 


সস 





বাসী বা আধুনিক ইংরাজগণকেও নয়, যুদ্দিও অপর কাহার অপেক্ষা 
তাহারা স্বাধীনতার বেশী নিকটে গিয়াছে । কেবল ফরাসীরাই সর্বত্র 
নিবিচারে নাগরিক নাম গ্রহণ করে? তাহাদের অভিধানগুলি দেখিলে 
বুঝ! যায় যে ইহার কারণ এই যে তাহাদের ই শব্ষের অর্থের কোন 
ধারণাই নাই; তাহা না হইলে এই শব্দ অনধিকার ব্যবহার করায় 
তাহারা রাষ্ট্র্দোহ অপরাধে (16 01076 09 1659 77)91996 ) অপরাধী 
হইত; তাহাদের নিকটে এ শবে একটি গুণ বুঝায়, অধিকার বুঝায় 
না) বায (3০010) যখন আমাদের নাগরিক ও শহরবাসিগণের কথা 
বলেন তখন তিনি এক শ্রেণীর লোককে আরেক শ্রেণী বলিয়া গ্রহণ করাপ্ব 
মহা ভ্রমে পতিত হন। মপিয় দ' আলাবের্ত (1. ৭১ 4190706) তদীয় 
জেনেভা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে এই ভ্রমের হাত এড়াইয়।ছেন এবং বেশ 
কপট করিয়া দেখাইয়াছেন যে আমাদের শহরে চার শ্রেণীর লোক বাস 
করে ( অথবা পাচ, ষদি সম্পূর্ণ বিদেশীয়গণকে ধরা! যায়) এবং তাহাদের 
'মধ্যে কেবল দুইটি শ্রেণীই সাধারণতন্ত্র গঠন করিয়াছে । আমার জানার 
ভিতরে আর কোন ফরাসী লেখক নাগরিক কথাটির প্রকৃত অর্থ বুঝিতে 
পারেন নাই। 
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ভাবে জাতি (96891০) নাম গ্রহণ করে, এবং ব্যক্তিগত 
ভাবে প্রত্যেকে, রাজশক্তির অংশীদার হিসাবে নাগরিক 
(০0০55) ও রাস্ত্ীয় ব্যবস্থা-বিধির অধীন বলিয়। প্রজা 
(5436) নাম গ্রহণ করে। কিন্তু এই সকল নাম প্রায়ই 
গোলমাল হইয়া যায় এবং একের পরিবর্তে আরেকটি 
ব্যবহৃত হয়; এগুলি যখন যথাযথ ব্যবহার হয় তখন 
তাহাদের পৃথক অর্থ বুঝিতে পারিলেই যথেষ্ট। 


সষ্তম অধ্যায় । 
রাজশক্তি ( 9০৪%0181) ) 


এই ব্যাখ্যা হইতে দেখা যাইতেছে যে সমাজবন্ধন 
ক্রিয়ার মধ্যে জাতি ও ব্যক্তিবর্গ এই ছুই পক্ষের একটা! 
বোঝাপড়া আছে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি এই রকমে নিজের 
সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার ফলে আপনাকে ছই দিক দিয় সম্বন্ধে 
আবদ্ধ করে ; যেমন, রাজশক্তির অংশীদার-বূপে ব্যক্তিবর্গের 
সহিত তাহার সম্বন্ধ দ্বারা এবং রাষ্ট্রের সভ্যরূপে 
রাজশক্তির সহিত তাহার সম্বন্ধ দ্বারা । কিন্তু নাগরিক 
অধিকারের (0:01 ০৮11) এই তত্র যে আপনার 
সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়াতে কেহ দীয়াবদ্ধ হয় না, তাহার প্রয়োগ 
এক্ষেত্রে চলে না; কারণ, নিজের কাছে কাহার দায়াবন্ধ 
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হ্ুগ্া ও কোন লমঠি, সে যাহার একটি অংশমীত্র, তাহার 
কাছে দাঘাবদ্ধ হওয়ার মধ্যে বিস্তর প্রভেদ আছে । 

এই উপলক্ষে বলা কর্তব্য যে সাধারণের সিদ্ধান্ত সকল 
প্রজজাকে রাঁজশক্তির আনুগত্য স্বীকার করাঁইতে সমর্থ, 
কারণ প্রজাগণের প্রত্যেককে ছুইটি বিভিন্ন রকমের সম্বন্ধে 
আবদ্ধ বলিয়া বিবেচনা! করা যাইতে পারে ; কিন্ত ইহার 
বিপরীত কারণে উক্ত সিদ্ধান্ত রাঁজশক্তিকে আপনার কাছে 
দায়াব্ধ করিতে পারে না; সেহেতু, ইহ! রাষ্ত্রীয় সমবায়ের 
প্রকৃতি-বিরুদ্ধ যে রাজশক্তি নিজের সম্বন্ধে এমন কোন আইন 
প্রণয়ন করিবে যাহ! সে লঙ্ঘন করিতে পারিবে না । রাজশক্তি 
আপনাকে কেবল একপ্রকারের সম্বন্ধে আবদ্ধ বলিয়া 
বিবেচনা! করিতে সমর্থ ঃ সুতরাং তাহার অবস্থা! আপনার 
সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ ব্যক্তির মত। এখন ইহা হইতে দেখা 
যাইতেছে যে মূলে এমন কোন বাঁধাধরা আইন নাই বা 
থাকিতে পারে না যাহা কোন জাতি বা সমাজ মানিতে 
বাধ্য, এমন কি সামাজিক চুক্তি পধ্যন্ত নয়। ইহাতে বুঝায় 
না যে এ জাতি বা সমাজ স্বচ্ছন্দে অপরের সঙ্গে লেনদেন 
করিতে পারে না, যতক্ষণ পর্্যস্ত চুক্তির সর্ব ভক্ত ন! হয়, 
কারণ, বিদেশীর বেলাতে সে সহজ জিনিষ হইয়া ঈণড়ায়, 
তখন সে একজন ব্যক্তি মাত্র। 

কিন্ত রাষ্ট্রীয় সমবায় বা রাজশক্তির জীবন সম্পূর্ণরূপে 
চুক্তির পবিত্রতার উপর নির্ভর করায় অপরের বেলাতেও 
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সে এমন কিছু করিতে পারে পারে না যাহা! গোড়াতে নিম্পক্ন 
কাধ্যের হানিকর, যেমন, আপনার কোন অংশকে হস্তান্তর 
করা অন্য কোন রাঁজশক্তির নিকটে বশ্যত] স্বীকার কর1। 
যে কাজের ফলে তাহার উদ্ভব হইয়াছে তাহা লঙ্ঘন করিবার 
অর্থ আত্মবিনাশ করা; এবং যাহার নিজেরই অস্তিত্ব 
থাঁকিতেছে না তাহ! কোন কিছু করিতে পারে না। 
যখন হইতে জনসমূহ এইরূপে সমবায় স্মত্রে মিলিত হয়। 
কেহ তখন সমবায়ভুক্ত কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধাচরণ করিলে 
তাহাতে সমবায়কে আক্রমণ করা হয় এবং সমবায়ের বিরুদ্ধা- 
চরণ করিলে, তাহাতে উহার সভ্যগণ কম করিয়া রুষ্ট হু 
না। তাহ! হইলে দেখা যায় যে কর্তব্য ও স্বার্থ চুক্তিবদ্ধ ছুই 
পক্ষকে সমানভাবে পরস্পরের সাহায্য করিতে প্রণোদিত 
করে; এবং আপনাঁদিগের এই ছুইপ্রকার সন্বন্ধের বলে ঘে 
সকল স্ুঘোগ স্থবিধা পাওয়া যায়, সেগুলিকে আয়ত্তে 
আনিবার জন্য তাহাদেরই সচেষ্ট হওয়া উচিত। 
অধিকন্ত, রাজশক্তি কেবল তাহার অধীন ব্যক্কিবর্মকে 
লইয়া গঠিত হয় বলিয়া তাহার এই সকল ব্যক্তির দ্বাতর্থর 
বিরোধী ফোন স্বার্থ নাই ঘ। থাকিতে পারে না) লে কায়শে 
প্রজ্াবর্গের জমুকুলে বাঁজপক্তির কোনরূপ বিশেষ দাবীদণশুয়ান্জ 
অঙ্গীকার করিবার প্রয়োজন হয় না, কারণ, ইহা অসন্তগ 
যে দেছ আপন্গ অল্পপ্রত্যঙ্গের অনিষ্ট করিবার ইচ্ছ। করিষে। 
এনং আমরা ইহার পরে দেখিব ঘে সে ফোন-একজনের 
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অনিষ্ও করিতে পারে না। রাঁজশক্তি বর্তমান আছে ইহ 
হইতেই বুঝা যায় যে তাহার যেরূপ হওয়। উচিত সে 
মেইরূপে বর্তমান আছে। 

কিন্তু প্রজাবর্গের রাজশক্তির সঙ্গে ব্যবহারের বেলায় 
একথ। খাটে না, যদিও উভয়ের স্বার্থ এক ; তাহাদের তরফের 
সর্তুলি পালিত হইবার পক্ষে কোনই নিশ্চয়তা নাই যদি 
রাজশক্তি তাহাদের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইবার জন্য 
কোন উপায় অবলম্বন না করে। 

ইহ| সম্ভব যে প্রত্যেক ব্যক্তির, মানুষ হিসাঁবে, একটি 
নিজের অভিপ্রায় থাকিতে পারে যাহা নাগরিক হিসাঁবে 
তাহার সাধারণ অভিপ্রায়ের বিরোধী বা তাহ! হইতে ভিন্ন ; 
তাহার বিশেষ স্বার্থ সাধারণের স্বার্থের ঠিক উল্ট। সুর গাহিতে 
পারে; স্বতন্ত্র ও স্বভাবতঃ স্বাধীন জীবন যাপনের ফলে 
সাধারণ হিতার্থে যাহা তাহার দেয় তাহা সে ন্েচ্ছাপ্রবৃত্ত 
দাদ বলিয়া বিবেচনা করিতে পারে, যাহা না দিলে আর 
সকলের তেমন ক্ষতি হইবে না! কিন্তু দিতে হইলে তাহার 
পক্ষে গুরুভার হইয়া উঠিবে ; রাষ্ট্র অর্থে যে নৈতিক সত্বা- 
সম্পন্ন পুরুষ (0০1501))2 2001216) বুঝায় তাহ! কোন মানুষ 
নয় বলিয়া কাল্পনিক বস্তু (6৮9 9 251507) মাত্র বিবেচনা 
করিয়া সে প্রজার কর্তব্য সমূহ পালন না! করিয়াই নাগরিকের 
মকল অধিকার ভোগ করিতে চাহিতে পারে ; এইরূপ অনাচার 
চলিতে থাকিলে রাত্ীয়-সমবায় ধ্বংস ন1 হইয়া পারে না। 
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সেই কারণে, এই সামাজিক সন্ধি যাহাতে ফাঁকা অনুষ্ঠান 
মাত্র না হইতে পারে সেজন্য এই সন্ধি গোঁড়ীতেই 
বিনাবাক্যে এই ব্যবস্থা মানিয়া লয় যে যে-কেহ 
সাধারণের অভিপ্রায় অনুসারে চলিতে অস্বীকার করিবে, 
সমগ্র সমবায় এঁরূপে চলিতে তাহাকে বাধ্য করিবে ; কারণ, 
এই ব্যবস্থা চলিলে তবে চুক্তির অপর সকল সর্ত কার্যকরী 
হইতে পারে। ইহার একমাত্র অর্থ এই যে লোকে তাহাকে 
স্বাধীন হইতে বাধ্য করিবে ; কারণ, এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক 
নাগরিককে তাহার জন্মভূমির হাতে সমর্পণ করিয়া সকল 
রকম ব্যক্তিগত অধীনতা হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার 
উপায় হইতেছে ; এই ব্যবস্থার মধ্যে রহিয়াছে রাষ্ত্ীয় যন্ত্র 
চালাইবার কল কৌশল এবং ইহাই শাসন সম্পকাঁয় 
বিধিব্যবস্থাগুলিকে বৈধ করিয়া থাকে; ইহার অভাবে 
সেগুলি নিরর্থক, নিগীড়ক এবং ঘোর অপব্যবহারের সম্ভবনায় 


পৃর্ণ হইত। 


অষ্টম অধ্যায় 
সমাজবদ্ধ অবস্থা (1,666 0151] ) 
সহজ প্রাকৃতিক অবস্থা হইতে সমীজবদ্ধ অবস্থায় 
উপনীত হইবার ফলে মানুষের ভিতরে অতি আশ্চর্য্য 
পরিবর্তন দেখা যায়; তাহার কাজ সংস্কারের (13006) 
জায়গায় শ্ভায়ের (05009) আমলে আসে এবং তাহার সকল 
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কর্মে নৈতিক দায়িত্বের প্রতিষ্ঠা হয়, যাহা পৃরের্ব ছিল না। 
যখন দৈহিক প্রবৃত্তি ও বুভুক্ষার অধিকারের (19 ৫:০16 & 
৮০০৬০ জায়গায় কর্তব্যবুদ্ধির নির্দেশের স্থান হয় কেবল 
তখনই মানুষ, যে তখন পর্য্স্ত কেবল আপনার কথাই 
ভাবিত, অন্যরকমের ধারণাসুত্রে কাজ করিতে বাধ্য হয় 
এবং স্বীয় প্রবৃত্তির কথা শুনিবার পূর্বের বিবেকবুদ্ধির সহিত 
পরামর্শ করিতে বাধ্য হয়। যদিও এই অবস্থায় মানুষকে 
তাহার সহজ প্রাকৃতিক অবস্থার অনেকগুলি সুবিধা ছাড়িয়। 
দিতে হয়, পরিবর্তে সে যাহা পায় তাহা এত বড়, তাহার 
মনোবৃত্তি সকলের এরূপ অনুশীলন ও বিকাশ হয়, তাহা'র 
চিন্তাসমূহ এরূপ বিস্তৃতি লাভ করে, তাহার হ্ৃদয়বৃত্তিসমূহ 
এরূপ উদার হয়, এবং তাহার সমগ্র আত্মা এতখানি উন্নত 
হয় যে এই নৃতন অবস্থার অপব্যবহারের ফলে, যে-অবস্থ! 
হইতে সে উপরে উঠিয়াছে অনেক সময়ে তাহারও নীচে 
যদি তাহার অধোগতি না হইত, তবে যে শুভমুহুর্তে এ 
আদিম অবস্থা হইতে চিরদিনের জন্য সে উদ্ধার পাইয়াছে 
এবং নির্বব,দ্ধি ও সংকীর্ণমন। পশু হইতে বুদ্ধিমান জীব ও 
মান্থুষে উন্নীত হইয়াছে সেই মুহুূর্তকে সর্বদা আশীর্বাদ করিত। 
সহজে তুলনা কর! চলে এইরূপ ভাষায় সমস্ত বিষয়টির 
হিসাব নিকাশ করা যাউক। সামাজিক সন্ধির ফলে মানুষ 
হারাইতেছে তাহার স্বাভাবিক স্বাধীনতা এবং যাহা-কিছু 
তাহার লোভ উদ্রেক করে ও সে পাইতে সমর্থ তাহ পাইবার 
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অবাধ অধিকার ; লাভ করিতেছে পৌর স্বাধীনতা 
এবং যাহা-কিছু তাহার আছে তাহার উপর স্থামীত্ব। 
যাহাতে এই লাভ লোকসানের হিসাবে ভুল না হয় 
সে জন্য স্বাভাবিক স্বাধীনতা হইতে পৌর স্বাধীনতার 
পার্থক্য বুঝা! দরকার । স্বাভাবিক স্বাধীনতা কেবল ব্যক্তি 
বিশেষের সামর্থের দ্বারা সীমাবদ্ধ, পৌর স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ 
সাধারণের ইচ্ছা দ্বারা । এবং দখল ও স্বামীত্ব, এ দুইটির 
পার্থক্যও বুঝা দরকার । দখল গাঁয়ের জোর ঝ৷ প্রথম দখলি- 
কারের অধিকারের ফল; স্বামীত্ব কেবল যথার্থ স্বত্বের উপর 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। | 

ইহার ছাড়াও সমাজবদ্ধ অবস্থায় লাভের হিসাবে যোগ 
কর যাইতে পারে নৈতিক স্বাধীনতা যাহ! মানুষকে 
প্রকৃত প্রস্তাবে আপনার কর্তা করিয়৷ থাকে ; কারণ, প্রবৃত্তি 
মাত্রের তাড়নার বশ হওয়। দাসত্ব এবং স্বয়ংকৃত নিয়মের 
অনুবর্তিতাই স্বাধীনতা । কিন্তু এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট 
বল। হইয়া গিয়াছে, এবং এখানে ্বাধীনত কথাটির দার্শনিক 
ব্যাখ্যা করা আমীর বক্তব্য বিষয়ের অস্তভুক্তি নহে। 
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স্থাবর সম্পত্তি 


সমাজভূক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজ গঠিত .হইবামাদ্দরি, যে 
ভাবেই সে থাকুক, আপনাকে ও আপনার সফল সামর্থ্য 
সমাজের হাতে দান করে ; তাহার নিজস্ব সকল বিষয়সম্পন্তিও 
উল্লিখিত সামর্ধ্যের এক অংশ । এই কাঁজের দ্বারা দখলী বিষয় 
হস্তাস্তরিত হওয়ার ফলে যে তাহার প্রকৃতি বদলায় এবং রাঁজ- 
শক্তির হাতে গিয়। স্বত্ববিশিষ্ট সম্পত্তি হইয়া দাঁড়ায় তাহ। নহে; 
কিন্তু যেমন নগরের সামর্থ্য ব্যক্তিবিশেষের সামর্থ্য 
অপেক্ষা অতুলনীয়ঙূপে বেশী, সাধারণের দরখলী-অধিকার 
প্রকৃত প্রস্তাবে তেমনি আরও বেশী দৃঢ়, বেশী করিয়া 
অপরিবর্তনীয় ; যদিও, অন্ততঃ বিদেশীর কাছে, তাহা বেশী 
স্যায়সঙ্গত না হইতে পারে ; কারণ, সামজিক চুক্তির ফলে রা 
সভ্যগণেরই সকল সম্পত্তির প্রভু হয় এবং রাষ্ট্রের ভিতরে, এই 
চুক্তিই হইল সকল বিষয়সম্পত্তির অধিকারের ভিত্তিগ্ষরূপ ; 
কিস্তু অপরাপর শক্তির কাছে কেবল প্রথম দখলিকারের 
অধিকারেই রাষ্ট্র এইরূপ প্রস্থ হইয়াছে এবং উক্ত অধিকার রাষ্ট্ 
আপনার সভ্যগণের কাছে পাইয়াছে । 

প্রথম দখলিকারের অধিকার বেশী গাঁয়ের জোরের 
অধিকারের চাইতে বেশী সত্য হইলেও স্বত্ববিশি্ট-সম্পত্তির 
অধিকার মানিয়া লইবার পরে তবে ইহা যথার্থ অধিকার 
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বলিয়! গণ্য হইতে পারে। প্রত্যেক মানুষেরই তাহার 
যাহা! দরকার তাহার উপর স্বাভাবিক দাবী আছে ; কিন্ত 
যে সাক্ষাৎ কার্য্যের (0700 00510) ফলে সে কোন একটি 
বস্তর স্বামী হয় তাহাই আর সকল বস্তু তাহার হাত ছাড়। 
করিয়া দেয়। তাহার প্রাপ্য পাইবার পর এখানেই তাহার 
ঞাঁম। উচিত এবং সমাজের কাছে তাহার আর কোন দাঁবী- 
দ্াওয়। থাকে না। এই কারণে, প্রথম দখলিকারের অধিকার, 
যাহা সহজ প্রাকৃতিক অবস্থায় অতখানি হূর্রবল থাকে, 
প্রত্যেক সমাজ -বদ্ধ মানুষের কাছে বড় হইয়া উঠে। লোকে 
ধএই আধিকারের মধ্যে অপরের যাহা আছে তাহ। অপেক্ষা 
নিজের যাহা নাই তাহাই বেশী মানে । 

সাধারণতঃ কোন এক খণ্ড জমিতে প্রথম দখলিকানের 
অধিকার সাব্যস্থ করিতে হইলে নিয়ের সর্তগুলি পালিত 
হওয়া চাই ঃ প্রথমত? এ ভূমিখণ্ডে এ সময় পর্য্যস্ত কেহ 
রায় করে নাই ; দ্বিতীয়তঃ, জীবন ধারণের জন্য কাহারও 
যতরানি ভূমি প্রয়োজন কেবল ততথানি সে অপ্নিকার 
রুকিবে$ তৃতীয়তঃ ভূমির দখল লইতে হইরে স্বেহানও ও 
স্ধারাদের ব্য) কেবল একটা ফ্লাকা অমুষ্ঠীনের ছারা নয়; 
কারণ, ল্য রেধেন আইনসঙ্গত স্বত্বের অভারে উহ্নাই হইল 
স্বাষীত্বের একমাত্র চিহ্ন যাহা আঁর সকলের মানিয়া চলা উচিত । 

বান্তবিক পক্ষে, প্রথম দখলিকারের অধিকারটি যদি 
যাহার প্রয়োজন ও মেহানৎ আছে তাহাকে দেওয়া হয় 
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তাহা হইলে এ অধিকারকে কি শেষ পধ্যন্ত ঠেলিয়া দেওয়। 
হয় না? এ অধিকারেরর কি সীম! নির্দেশ করিয়া দেওয়! 
চলে না? সাধারণের কোন জমিতে পা দিলেই কি তখন 
তখনই এ জমির মালিক হইবার দাবী করা চলে? এক 
মুহুর্তের জন্ত অপর সকলকে বাহির করিয়া দিয়া তাহাদের 
কোন কালে ফিরিয়া আসিবার অধিকার কাড়িয়া লইবার 
মত গায়ের জোর থাকিলেই কি যথেষ্ট ? অন্যায় জবর দখল 
কর! ছাড়া কোন ব্যক্তি বা কোন জাতি কি করিয়৷ এক 
বিশাল ভূখণ্ড মানব জাতির আর সকলকে বঞ্চিত করিয়। 
নিজের হস্তগত করিতে পারে ? কারণ, এ কর্মের দ্বারা সে 
আর সকলের বাসস্থান এবং আহার সংস্থানের উপায়, যাহ! 
প্রকৃতি সকলকে সমানভাবে দিয়াছে, তাহা কাড়িয়। 
লইতেছে। নুঞ্চেথ বাঁলবাও যখন তীরে ীাড়াইরাই 
দক্ষিণ সমুদ্র এবং সমস্ত দক্ষিণ আমেরিকা কাণ্টিলের 
রাজার নামে দখল করে তখন উহাই কি তথাকার সমস্ত 
অধিবাসীদিগকে অধিকারচ্যুত ও পৃথিবীর আর সকল 
রাজাকে বাদ দিবার পক্ষে পর্যাপ্ত ছিল? এই নজিরে 
চলিলে অনুষ্ঠানের ধুম অনর্থক বাড়িয়াই চলে; 
ক্যাথলিক রাজা (ফ্রান্সের রাজ! ) এক চোটেই সমস্ত সৌর- 
জগতের দখল লইতে পারেন, শুধু নিজের সাম্রাজ্য হইতে 
যেটুকু পুর্বে অন্য রাজাদের দখলে ছিল সেইটুকু তিনি 
ফিরাইয়া দিবেন। 


সামাজিক চুক্তি 


পৃথক পৃথক ব্যক্তির দখলী জমি যেখানে পরস্পর 
সংলগ্ন ছিল একত্র হইয়া তাহা কেমন করিয়া সাধারণের 
অধিকারভুক্ত জমি হইল ও রাজশক্তির অধিকার প্রজাগণ 
হইতে তাহাদের দখলী জমির উপর বর্তীইয়। কেমন করিয়া 
একই কালে বাস্তব ও ব্যক্তিগত অধিকারের সামিল হইয়া 
উঠিল তাহা বুঝা যায়; ইহার ফলে জমির অধিকারিগণ 
বেশী করিয়া অধীনতায় আবদ্ধ হইয়। পড়িল এবং তাহাদের 
হস্তস্থিত শক্তিই তাহাদের বিশ্বস্ততার জামিন হইল। প্রাচীন 
কালের রাজারা এই স্ুুবিধাটুকু হৃদয়ন্গম করিতে পারেন নাই 
মনে হয়, কারণ, তাহারা আপনাদ্িগকে কেবল পারসীকগণের 
রাজা, শকগণের রাজা, মাসিডনীয়গণের রাজা, এইবূপে 
অভিহিত করিতেন। এবং আপনাদিগকে দেশের মালিক 
অপেক্ষা মানুষের মধ্যে প্রধান বলিয়াই বেশী বিবেচনা 
করিতেন। আধুনিক রাজাগণ অধিক বুদ্ধির সহিত আপনা- 
দিগকে ফ্রান্সের, স্পেনের, ইংলণ্ডের রাজা ইত্যাদি বলিয়া 
অভিহিত করেন ; এই উপায়ে জমি দখলে রাখিবার ফলে 
দেশবাপী লোককে হাতে রাখা বিষয়েও তাহারা নিশ্চিত 
থাকেন। 

এই হস্তাস্তরকরণ ব্যাপারের মধ্যে বিশেষত্ব এই যে সমাজ 
প্রত্যেক ব্যক্তির সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া তাহাকে বঞ্চিত কর! 
দূরে থাকুক বরং উহাতে তাহার বৈধ দখলী-ম্বত্ব প্রতিষ্ঠিত 
করিয়। দেয়, জবরদখলকে বাস্তব অধিকারে এবং ভোগদখলের 
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জধিকাঁর মাত্রকে ত্বদ্বস্বামীত্বে পরিণত করে। দখলিরার- 
গ্রপকে এইরূপে সাধারণের সম্পত্তির অভিভাবক হিসাবে 
ওখ। হয় বলিয়া তাহাদের সকল-অধিকা'র রাষ্ট্রের সকল সভ্য 
মাবিক্কা চলে ও রাষ্ট্রের সমস্ত শক্তি বিদ্দেশদীর বিরুদ্ধে ফবেগুলি 
রক্ষা করে; ফলে, নাধারুণের পক্ষে সুবিধাজনক ও 
ভাহাদের আপনপক্ষে ভঙ্গপেক্ষা সুুবিধটজনক্ক এই হস্তান্কর 
কাব্যের ফলে তাহারা যাহ। দিয়াছিল তাহা সমস্তই ফিক্রিয়া 
গায়; একই সম্পত্তির উপর রাজশক্কি ও উহার মালিকের য়ে 
আঁলাদ। অধিকার আছে তাহ বুঝিলেই এই হেঁয়ালি সহজে 
পরিক্ষার হইয়া যাঁয়। ইহা আমরা পরে দেখিতে 
পাইব। 
ইহাও সম্ভবপর যে কোনরূপ সম্পত্তি থাকিবার পূর্বে 
মানুষ পরস্পরের সঙ্গে একতাবরদ্ধ হইতে আঁরম্ত করে এবং 
পরে সকলের জন্য পর্যাপ্ত একখানি ভূখণ্ড দখল করিয়া 
ঘকলে একসন্ধে মিলিয়। বা পরস্পরের মধ্যে উহা সমানভাকেই 
হউক বা! রাজশক্তির ছ্বান্ন নির্ধারিত অংশ মোতাবেকই হউক, 
গাথা বাতটোয়ারা কনিকা ভগ করে। য়ে উপায়ে গাই 
সম্পত্তি অজ্জিত হউক ন! কেন প্রত্যেক ব্যক্তির স্বীয় জ্ম্পার্ভির 
উপর য়ে আধিকার জানছ ভাঙা জর জ্দিমন্মেই সরুল্গ বন্কর উপর 
'পেমান্ধের যে আধিকার ক্ষণে ভাহার ব্ধীন। ইহ! ছাড়া 
জাআাজিক রন্ধাযের ভিভরে কোন দৃঢ়তা! থাকে না, রা্শ্তির 
্ার্ঘ্য পরিচালনার মধ্যে ক্ষোন ববাস্তর শক্তি গাঁকে না। 
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একটি কথা বলিয়া আমি এই অধ্যায় এবং এই খণ্ড শেষ 
করিব; কথাটি সমস্ত সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তি বলিয়া বিবেচিত 
হইতে পারে; সেটি এই যে গোঁউ্রার চুক্তি জিনিসটি মানুষের 
স্বাভাবিক সাম্য (6৪81৮) নষ্ট ত করেই না, বরং প্রকৃতির 
হাতে মানুষের মধ্যে যে দেহিক বৈষম্য হওয়া সম্ভব, তাহার 
জায়গায় একটি নৈতিক ও বৈধ সাম্য প্রতিষ্ঠিত করে, এবং 
যাহার! বলে বা বুদ্ধিতে পরস্পরের সমান নয় তাহার। সকলেই 
প্রথা এধং আইনের বলে পরস্পরের সমান হইয়া উঠে। (১) 


পো হর 





১। কু-শাসনতন্ত্রের অধীনে এই সাম্য কেবল কথার কথা ও ফ।কি 
হইয়া দীড়ায়; ইহা কেবল দরিদ্রকে তাহার দারিত্যের ভিতর চাপিয়া 
রাখে এবং ধনীকে তাহার জবর দখল করিয়া লওয়া স্থানে ঠিক রাখে । 
খাটি কথা এই যে যাহাদের বিস্তর আছে আইন সর্বদা! তাহাদের 
উপকারে আসে আর যাহাদের কিছুই নাই তাহাদের চিরকাল অনিষ্ট 
করে; ইহা হইতে বুঝা যায় যে যখন সকলেরই কিছু কিছু থাকে এবং 
কাহারও প্রয়োজনের পরিমাণ অপেক্ষা অনেক বেশী থাকে না এমন 
অবস্থা হয়, কেবঙ্গ' তখনই সমাঁজবন্ধ অবস্থা স্বারা মান্ছষের স্থবিধা। হয়। 
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১ম অধ্যায় 
বাজশক্তি হস্তান্তরের অযোগ্য কেন 


ইতিপর্র্ব যে সকল মূলনীতি প্রমাণ কর! হইয়াছে তাহ! 
হইতে প্রথম ও সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় এই সিদ্ধান্ত করা 
যায় যে কেবল সাধারণের ইচ্ছাই রাষ্ট্রের সকল শক্তি রাষ্ট্র- 
প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্ট সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করিতে পারে ; এই 
উদ্বেশ্ঠ হইতেছে জনসাধারণের কল্যাণ সাধন । কারণ, ব্যক্তিগত 
স্বার্থের পরস্পর-বিরোধিতাই যদি সমাজ প্রতিষ্ঠাকে আবশ্যক 
করিয়া তুলিয়া থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে এ সকল 
স্বার্থের সামপ্জস্তের ফলেই সমাজের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছে। 
এই সকল বিরোধী স্বার্থের ভিতরে একটা জায়গায় ষে মিল 
আছে তাহাই সমাজ বন্ধনের সৃত্র;ঃ আর যদি সমস্ত স্বার্থ 
যেখানে এক হইয়া যায় এমন একটি বিষয় না থাকিত তাহা 
হইলে কোনরূপ সমাজই টি*কিতে পারিত না। তাহ! হইলে 
প্রভ্যেক সমাজের কেবল এই সার্বজনীন স্বার্থের দ্বারাই 
শাসিত হওয়া উচিত। 

এখন আমার বক্তব্য এই যে যখন দেখা যায় যে রাজশক্তি 
সাধারণের ইচ্ছার পরিচালন। ছাড়। আর কিছু নয় তখন 
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দাড়ায় যে ইহা! কথনও হস্তান্তর করা চলে না ; আর রাজশক্তি 
সমষ্টিগত ব্যক্তিত্ব মাত্র; কাজেই উহার প্রতিনিধি কেধলস 
উহ1 নিজে হইতে পারে । ক্ষমতা অবশ্য হস্তান্তর কর! চলে, 
কিন্তু ইচ্ছা হস্তাত্তর করা চলে না। 

বাস্তবিক পক্ষে ব্যক্তির ইচ্ছ! যে-কোন একট বিষয়ে 
সাধারণের ইচ্ছার সঙ্গে মিলিয়! যাইতে পারে ইহা অসম্ভব না 
হইলেও, অন্ততঃপক্ষে এটা অসম্ভব যে এই মিল স্থায়ী এবং 
নিত্য হইবে; কারণ, ব্যক্তির ইচ্ছ! স্ব- প্রকৃতি ক্রমেই পক্ষপার্তের 
দিকে ছুটিবে এবং সাধারণের ইচ্ছা! চলিবে সাম্যের দিকে । এই 
মিল যে থাকিবে এসম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা দেওয়া আরও 
অসম্ভব ; কারণ, সব সময়ে এই মিল থাকিবে এরপ ধরিয়! 
লইলেও সে মিল বুদ্ধিপূর্ব্বক চেষ্টার ফল হইবে না. হইবে 
আকম্মিক ঘটনার ফল মাত্র। রাজশক্তি এরূপ বলিতে পারে 
"অমুক লোকটি যাহ! ইচ্ছা করে বা অস্ততঃপক্ষে বলে যে 
সে ইচ্ছা করে আমি আজ ঠিক তাহাই ইচ্ছা করি”; কিন্তু 
উহা! এরূপ বলিতে পারে না -“এ&ঁ লোকটি কাল যাহা ইচ্ছা 
করিবে আমিও ঠিক তাহাই ইচ্ছ! করিব”, কারণ মানুষের 
ইচ্ছ! যে ভবিষ্যতের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হইবে এ কথার কোন 
অর্থ হয় না; অধিকন্তু, কাহারও ইচ্ছা তাহার পক্ষে অনিষ্টকর 
এমন কিছু মানিয়া লইতে বাধ্য নহে তাহা হইলে 
কোন জাতি কেবল আদেশ পালন করিবে যদি এই রকম 
প্রতিজ্ঞ করে, এ কাজের দ্বারা সে আপন এক্য নষ্ট করে, 
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আপনার জাতীয়ত্বই হারাইয়া ফেলে; যে মুহুর্ে প্রভুর 
আবির্ভাব হয় তখন হইতে রাজশক্তি আর থাকে না এবং তখন 
হইতে রাষ্্রীয় সমবায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। 

ইহার অর্থ এই নয় যে শাসনকর্তাগণের (০7918) আদেশ 
সাধারণের ইচ্ছা বলিয়া চলিয়া যাইতে পারে না) যতক্ষণ 
পর্য্যস্ত বাধ! দিতে সক্ষম রাজশক্তি বাণা দিতে বিরত থাকে 
ততক্ষণ উহা! এরূপে চলিতে পারে । এরকম ক্ষেত্রে সকলের 
নীরবতা হইতে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে লোকের এ বিষয়ে 
সম্মতি আছে। বিষয়টি পরে আরও পরিক্ষার হইবে । 


হক অধ্যায় 
রাজশক্তি অব্ভাঁজ্য কেন 
“যে কারণে রাজশক্তি হস্তাস্তরের অযোগ্য ঠিক সেই 
কারণেই উহা অবিভাজ্য ; কারণ, ইচ্ছা হয় সাধারণের ইচ্ছা(১) 
অথবা সাধারণের ইচ্ছা নয় ; হয় উহা জনসমষ্টির ইচ্ছা অথব| 
ব্যক্তিবর্গের কতকের ইচ্ছা । প্রথম ক্ষেত্রে এই ইচ্ছা ব্যন্ত 
হইলে উহা! হয় রাজশক্তির কৃত ব্যবস্থা এবং আইন রূপে গণ্য 


সমর 

১। সাধারণ ইচ্ছ! বলিয়া গণ্য হইতে হইলে উক্ত ইচ্ছা সব সময়ে সর্বব- 
বাদীসম্মত হইবার কোন প্রয়োজন হয় না, কিন্ত গ্রত্যেকটি ভোট গণনা 
করিতে হইবে; কোনটি বাদ পড়িলেই সাধারণতার ব্যতায় হ্য়। 
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হয়; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ইহা ব্যক্তিগত ইচ্ছা মাত্র, কিংব 
ম্যাজিষ্রেটকৃত ব্যবস্থা অথবা নেহাৎ পক্ষে আদেশ 
মাত্র । 

আমাদের রাষ্ট্রনীতিবিদগণ রাঞ্শশক্তিত্বের মূলনীতিকে কাটা - 
ছেঁড়া না! করিতে পারিয়া উদ্দেশ্য বিচার করিয়া উহাকে 
ভাগ করেন; ভাহার! ইহাকে ছুই ভাগ করেন_বল এবং ইচ্ছা ; 
ব্যবস্থাপক ক্ষমতা এবং কাধ্যকরী ক্ষমতা ; কর আদায়ের, 
বিচার করিবার এবং যুদ্ধ করিবার অধিকার ; আভ্যন্তরীণ 
শাসনের এবং বিদেশীর সঙ্গে সন্ধি করিবার অধিকার । 
কখন তাহারা এই সকল অংশের মধ্যে গোলমাল করিয়! 
ফেলেন কখন বা৷ এইগুলিকে পথক ভাবে দেখেন । তাহারা 
রাজশক্তিকে কতকগুলি একত্র সংলগ্ন অংশে গঠিত একট! 
অদ্ভুতাকার জীব করিয়া তুলেন; ঠিক যেন কতকগুলি অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গ লইয়া তাহার! মানুষ গড়েন,__কাহার চোখ আছে, 
কাহার আছে হাত, কাহার ব! পা আছে এবং আর কিছুই 
নাই। শুন। যায় জ্গাপানের বাজীকরগণ নাকি দর্শকগণের 
চোখের উপর একট ছেলের হাত পা! সব কাটিয়া ফেলে, 
তারপর সেই কাটা অংশগুলি তাহারা একটির পর একটি 
শুন্যে ছুড়িয়া দেয় এবং সমস্ত জোড়া-লাগ! ও জীবিত অবস্থায় 
ছেলেটি মাটিতে পড়ে । আমাদের রাষ্ট্রনীতিবিদগণের বাজীর 
কৌশল কতকটা এই রকমের । তাহারাও সমাজ দেহকে 
আগে খণ্ড খণ্ড করেন এবং মেলায় দেখাইবার উপযুক্ত 
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যাছ্ববলে, এক অজ্ঞাত উপায়ে সেই কাটা অংশগুলি আবার 
জোড়া লাগাইয়া! দেন। 

এই ভুল হয় রাজশক্তির কর্তৃত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত ধারণা 
ন| থাকায় এবং যে সকল জিনিষ এ কর্তৃত্বের বহিঃপ্রকাশ মাত্র 
€লইগুলিকে উহার অংশ বলিয়! গ্রহণ করার দরুণ। উদাহরণ 
তবন্ধপে বলা যায়,__ লোকে যুদ্ধ ঘোষণ। কর। ও সন্ধি স্থাপন 
করা এই ছুই ব্যাপারকে রাজশক্তিকৃত কার্ধ্য বলিয়া! বিবেচনা 
করে; কিন্ত উহার! মোটেই সেরূপ নয়, কারণ এই ছুইটি কাজের 
একটিও আইনের নির্দেশ করে না, ইহা! আইনের প্রয়োগ 
মাত্র, একটি বিশেষ কাজ যাহা! আইন প্রয়োগের নজিররূপে 
গণ্য হইতে পারে ; “আইন” কথাটির সঙ্গে যে ধার্ণ। বর্তমান 
সেটি পরিশ্ফুট করিলে ইহা স্পষ্ট বুঝ! যাইবে । 

অন্যান্য যে সকল ভাগ করা হয় সেগুলি পরীক্ষা করিলেও 
দেখ। যাইবে যে যখনই রাজশক্তিকে এই রকম খণ্ডিত বলিয়। 
বৌধ হয় তখনই লোকে ভুল করে; যে সকল অধিকারকে 
রাঁজশক্তির অংশ বলিয়া! ধর! হয় সেগুলি সমস্তই উহার 
অধীগ্গ এবং সর্বোচ্চ ইচ্ছার গ্োোতক এবং তদন্ুযায়ী কাজ 
করিবার মঞ্জুরী । 

রঃস্ীয় অধিকার সম্বন্ধে লেখকগণ যখন তাহাদের নির্ণাত 
সিদ্ধান্ত সমূহের বলে রাজা ও প্রজ! উভয়ের অধিকার সম্বন্ধে 
রাক্স দিতে বসিয়াছেন তখন পরিষ্কার ধারণার অভাবে তাহাদের 
সিদ্ধান্তের ভিতর যে কত অস্পষ্টতা ঢুকিয়াছে তাহা বল যায় 
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না। গ্রোটিয়ুসের পুস্তকের প্রথম খণ্ডের ৩য় ও ৪র্থ অধ্যায় 
হইতে প্রত্যেকেই দেখিতে পারেন যে এই পণ্ডিত ও তাহার 
অনুবাদক বারবেরাক (39:95:৯০) কেমন করিয়া উক্ত বিষয়ে 
আপনাদের মত জন্বন্ধে খুব বেশী বা একেবারে কম বলিবার 
ফলে যে সকল শ্রেণীকে সন্তষ্ট করিবার কথ! তাহাদের অসস্তুষট 
করিয়া তুলেন এই ভয়ে আপনাদের কুতর্কজালে আপনারাই 
জড়াইয়া পালটাইয়। ধর! পড়িয়াছেন। গ্রোটিবুস ছিলেন 
দেশের প্রতি বিরক্ত ও ফ্রান্সের আশ্রিত ব্যক্তি, তাহার 
বই ত্রয়োদশ লুইয়ের নামে উৎসর্গ করা এবং তাহাকে তুষ্ট 
করিতে যাইয়া তিনি প্রঙ্গার সমস্ত অধিকার হরণ করিয়। 
তদ্দার! সর্বপ্রকার সম্ভব কৌশলে রাজাকে ভূষিত করিবার 
প্রচেষ্টার কোন ক্রটি করেন নাই। এইরূপ করিবার দিকে 
বারবেরাকেরও যথেষ্ট ঝেণক ছিল, তিনি তাহার তর্জমা 
উৎসর্গ করিয়াছিলেন ইংলগ্ডের রাজ প্রথম জর্জকে। কিন্ত 
দুর্ভাগ্য ক্রমে দ্বিতীয় জেমসের বিতাড়নের ফলে তাহার কথায় 
স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করিবার ফলে, বাকৃসংযম করিতে, 
রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে ও কথার মারপেঁচ দেখাইতে বাধ্য হন, 
__এই উদ্দেশ্টে যে উইলিয়াম জবরদখলিকার বলিয়া সাবস্ত 
হইয়া না পড়েন। এই ছুইজন গ্রস্থকার ঘদি প্রকৃত মত গ্রহণ 
করিতেন তবে সকল গণ্ডগোল দূর হইত এবং তাহাদের 
বক্তব্যের ভিতরেও সঙ্গতি থাকিত; কিন্ত সে সত্য 
তাহাদের বড় ছুঃখের সঙ্গে প্রকাশ করিতে হইত এৰং 
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তদ্দারা খালি প্রজাকেই তুষ্ট করা হইত। কিন্তু সত্য ত 
ধনৈশ্বর্যের পথে লইয়া যায় না, আর প্রজাও রাজদূতের 
কর্ম, অধ্যাপকের পদ বা পেনসন দিতে পারে না। 


শুয় অধ্যায় 
সাধারণ ইচ্ছা ভুল করিতে পাঁরে না 


উপরে যাহা বল। হইয়াছে তদ্দারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে 
সাঁধারণ ইচ্ছা সব সময়েই ঠিক এবং সব সময়েই জনসাধারণের 
মঙ্গলাভিমুখী ; কিন্তু তাই বলিয়া একথা প্রমাণিত হয় না যে 
জনগণের সিদ্ধান্তগুলি সব সময়ে একই ভাবে নিভুল হইবে । 
লোকে সব গময়ে আপনাদের কল্যাণ চায়, কিন্তু কিসে কল্যাণ 
হবে সেটা সব সময়ে ধরিতে পারে না + জনসাধারণকে কেহ 
কখন দূষিত (০0:7020 19 06019) করিতে পারে না কিন্তু 
প্রায়ই ঠকাইয়া থাকে, এবং কেবল তখনই যাহ। খারাপ 
তাহাদের তাহাই চাহিতে দেখা যায় । 

সকলের ইচ্ছা! ও সাধারণ ইচ্ছার ভিতরে প্রায়ই বিস্তর 
প্রভেদ থাকে: শেষটি দেখে সার্বজনীন স্বার্থ; অপরটি 
দেখে ব্যক্তিগত ন্থার্থ এবং ইহা ব্যক্তিগত স্বার্থের সমষ্টি 
মাত্র। এই সকল ইচ্ছার মধ্য হইতে যতগুলি যোগবিয়োগের 


সামাজিক চুক্তি 


অঙ্কে কাটাকাটি হয় (১) সেগুলি বাদ দেও, তাহা হইলে দেখা 
যাইবে যে সাধারণ ইচ্ছা বিয়োগফলের সমষ্টি মাত্র । 

যখন জনসাধারণ যথোপযুক্ত খবরাদি পাইয়া, সিদ্ধান্ত 
করিতে বসে তখন যদি নাগরিকগণ পরস্পরের মধ্যে কোন 
সংবাদ আদান প্রদান করিতে না পারে তবে তাহাদের ভিন্ন 
মতগুলি একত্র যোগ করিলে সব সময়ে তাহার যোগফল 
হইতেই সাধারণ ইচ্ছা পাওয়া যাইবে এবং সিদ্ধান্তও সব সময়ে 
ভাল হইবে । 

কিন্ত যখন নান! দল গঠিত হয়, বৃহৎ সমষ্টির স্থানে ছোট 
ছোট সমষ্টির উদ্ভব হয়, তখন এ সকল সমষ্টিতৃক্ত সভ্যবৃন্দের 
কাছে প্রত্যেকটি সমষ্টির ইচ্ছাই স'ধারণ ইচ্ছা হইয়া উঠে এবং 
রাষ্ট্রের কাছে উহ! ব্যক্তিগত ইচ্ছাই থাকে; এরপ ক্ষেত্রে বলা 
যায় যে তখন আর যত মানুষ তত ভোট থাকে না, যতগুলি 


১। 1 00910015 0+ 41250500 বলিতেছেন, প্প্রত্যেক ভিন্ন 
্বার্থ-বিশিষ্ট শ্রেণীর আলাদা আলাদা নীতি আছে। তৃতীয় একটি 
শ্রেণীর বিরুদ্ধাচরণ কালে এইরূস দুইটি শ্রেণীর মিলন হয়” ( 007098961- 
86101039011 00001171051) 06 18 [7191706১ ২য় অধ্যায় দেখ- 
[201600:)। তিনি বলিতে পাঁরিতেন ষে সকল শ্রেণীর মিলন হয় 
প্রত্যেকের অপরের দ্বার্থের সহিত বিরোধের দ্বারা । বিভিন্ন প্রকারের 
হুণর্থনা থাকিলে সার্ধবজনীন স্বার্থ ষেকি তাহ! জানাই যাইত না কারণ 
উহাঁকে কোন বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হইতেই হইত না; সব যেমন চাওয়! 
যায় তেমনি চলিয়! যাইত এবং রাষ্ট্রনীতি আর আর্ট বলিয়া! গণ্য হইত না। 


৪৭ 
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সমষ্টি ততগুলি ভোটই থাকে । ভিন্ন মতগুলি সংখ্যায় কম 
হয় এবং মোট যোগফলও কম সর্ধজনীন হয়। শেষকালে 
যখন এই সকল সমষ্টির একটি একটি এত বড় হইয়া উঠে যে 
উহা আর সকল সমষ্টি অপেক্ষা প্রবল হয় তখন তুমি যে 
মোটফল পাইতেছে তাহা আর ছেটি ছোট ভিন্ন মতের 
যোগফল নয় একটা ভিন্ন মত; এক্ষেত্রে সাধারণ ইচ্ছার 
অস্তিত্ব আর থাকে না এবং যে মতটি প্রবল দাড়ায় উহা 
ব্যক্তিবিশেষের মত মাত্র । | 
তাহা হইলে সাধারণ ইচ্ছা যাহাতে ব্যক্ত হয় সেজন্য আবশ্যক 
যে রাষ্ট্রের ভিতরে কোন সংকীর্ণ স্বার্থ-বিশিষ্ট দল থাকিবে 
না এবং প্রত্যেক নাগরিকই স্বীয় মত ব্যক্ত করিবে। (১) 
প্রসিদ্ধ লাইকারগাসের (.5০993 ) অদ্ভিতীয় ও উন্নত 
প্রণালীও এই ধরণের ছিল । আর দলাদলি যেখানে থাকিবেই 
সেখানে দলের সংখ্যা বৃদ্ধি করা ও তাহাদের মধ্যে বৈষম্য 

-১। ম্যাকিয়াভেলী বলেন, “স্ত্য কথা এই যে কতকগুলি মতবিরোধ 
সাধারণ-তম্ত্রের অনিষ্ট করে, এবং কতকগুলি তাহার সাহাধ্য করে। 
যেগুলি সম্প্রদায় ও দলাঁদলি টানিয়া আনে সেগুলি অনিষ্ট করে; 
যেগুলি সম্প্রদায় বা দল দ্লাতিরেকে চলে সেগুলি ইষ্ট করে। তাহা 
হইলে যখন দেখা যায় ষে সাঁধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতার হাঁতে বিদ্বেষ 
ভাবের উৎপত্তি নিবারণের উপায় নাই তখন নেহাঁৎপক্ষে তাহার 
দেখা উচিত যে এ সঙ্গে সম্প্রদায়ের উৎপত্তিও না হইতে পারে । (719! 
10:50. [19 %11) রুষে! ম্যাকিয়াভেলীর মূল হটালী ভাষা হইতে 
উদ্ধত করিয়াছেন--অনুবাদক | 
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সামাজিক চুড়ি 
নিবারণ কর। আবশ্যক, সোলোন, সুমা (১০1০, 0179) এব! 
সেরভিয়ুস (3০৮13) এইরূপ করিতেন। কেবল এইরপ' 
সতর্কতা অবলম্বন করিতে পারিলেই আশ! করিতে পারা যায় 
যে সাধারণ ইচ্ছ। সব সময়ে ওয়াকিবহাল (5০18176০) হইবে 
এবং জনসাধারণ আপনাদিগকে প্রতারিত করিতে পারিবে নী 


শর্থা অধ্যার 
রাঁজশক্তির ক্ষমতার সীম! 


যদি রাষ্ট্র বা নগরকে নৈতিকসত্তা-সম্পন্ন বলিয়৷ ধরা ফা 
যাশার জীবন সভ্যবৃন্দের মিলনের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং আত্ম” 
ংরক্ষণই যদি তাহার সর্বাপেক্ষা বড় কাজ হয় তাহা হইলে 
নিজের প্রত্যেক অংশকে সকলের যথাসম্ভব সুবিধা মন্ত 
চালন। ও ব্যবহার করিবার অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অপ্রতিহত ক্ষমতা" 
তাহার থাক। দরকার । প্রকৃতি যেমন মানুষকে তাহার দেহের 
সকল অংশের উপর পূর্ণ ক্ষমতা দেয় সামাজিক সন্ধিও তেমনি 
রাষ্্রীয় সমবায়কে তাহার সকল সভ্যের উপর পূর্ণ ক্ষমতা! দেয় 
এবং আমি যেমন বঙগিয়াছি, এই ক্ষমতাই সাধারণ ইচ্ছার দ্বারা 
চালিত হইলে রাজশক্তি নাম বহন করে। 
কিন্ত জনসমষ্টি ছাড়াও যে সকল ব্যক্তি (0950205 
0৮৫98) লইয়া জনসমণ্তি গঠিত হয় তাহাদের দিকটাও 


সামাজিক চুক্ত 
দেখিতে হইবে; কারণ, জনসমষ্টির সঙ্গে সম্বন্ধের অতিরিক্ত 
একটা জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা তাহাদের স্বতাবতঃ আছে। 
এ অবস্থায় নাগরিকগণের ও রাজশক্তির (১) বিভিন্ন অধিকার, 
এবং প্রজা হিসাবে নাগরিকগণের যে সকল কর্তব্য পালন 
করিতে হইবে এবং মানুষ হিসাবে যে সকল স্বাভাবিক 
অধিকার তাহাদের ভোগ করা উচিত তাহা পরিষ্কার করিয়া 
নির্দেশ করা নিতান্ত দরকার। 

ইহা! স্বীকার্য্য যে সামাজিক সন্ধির দ্বারা প্রত্যেক মানুষ 
সমাজের কাজের জন্ত যতখানি আব্তক আপন শক্তি, ধন 
ও স্বাধীনতার কেবল ততখানি হস্তান্তর করে; কিন্তু এ 
সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে রাজশক্কিই কি 
আবশ্যক তাহার একমাত্র বিচারক । 

রাষ্ট্রের উপকারার্থ নাগরিক যে সকল কাজ করিতে 
পারেন রাজ শক্তি .চাহিবামাত্র তিনি তাহা করিবেন; কিন্ত 
অপর পক্ষে রাজশক্তি সমাজের পক্ষে যাহ! অনাবশ্ঠক এরূপ 
কোন শৃঙ্খল তাহার ঘাড়ে চাপাইতে পারে না ; এমন কি এরূপ 
করিবার ইচ্ছাও তাহার হওয়া উচিত না; কারণ, যুক্তির নিয়মে 





১। মনোযোগী পাঠকগণ, আমি প্রার্থনা করি, আপনারা তাঁড়া- 
তাড়ি আমাকে এখানে ম্ববিরোধী উক্তি করিবার দৌষে অভিযুক্ত 
করিবেন না । ভাষার দারিজ্র্য হেতু নাম দিবার বেলায় আমি ইহা ছাড়িতে 
পারি নাই ? একটু ধৈর্য্য ধরুন। 
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এবং প্রকৃতির নিয়মেও বটে, 1বনা কারণে কিছু 
হয় ন!। 

যে সকল কর্তব্যপালনের অঙ্গীকার দ্বারা আমরা! 
সমাজের সঙ্গে আবদ্ধ সে সকল উভয় পক্ষকে পালন করিতে হয়, 
এজন্য অবশ্য করণীয়, এবং সেগুলি এরূপ প্রকৃতির 
যে তাহ পালন করিতে যাইয়া লোকে পরের কাজ করিবার 
সঙ্গে সঙ্গে নিজের কাজও উদ্ধার করিয়া থাকে । এমন 
লোক নাই যে প্রত্যেকের” এই কথাটি নিজের উপর 
প্রয়োগ করে না এবং স্কলের জন্য ভোট দিতে যাইয়া 
আপনাকেও তাহাদের মধ্যে ধরে না; এরূপ না হইলে আর 
সাধারণ ইচ্ছা কি করিয়া সব সময়ে ঠিক হইতে পারে আর 
কি করিয়াই বা সকলে সর্বদা আপনাদের প্রত্যেকের 
মঙ্গল কামনা করিতে পারে? ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে 
সমান অধিকার এবং উহা হইতে উদ্ভূত ন্যায়বিচারের 
ধারণার গোড়ায় আছে প্রত্যেক মানুষের আপনাকে সকলের 
আগে দেখিবার প্রবৃত্তি; কাজে কাজেই ইহার প্রতিষ্ঠা 
মানুষের প্রকৃতির উপর; আরও প্রমাণ হয় যে ইহাকে 
যথার্থ সর্বজনীন হইতে হইলে উদ্দেশ্য এবং প্রবৃত্তি ছুইটিরই 
এরূপ হইতে হইবে; ইহার উৎপত্তি হইবে সকল হইতে 
এবং ইহার লক্ষ্য হইবে সকলে; এবং কোন 
বিশেষ ও নির্দিষ্ট উদ্দোশ্টের দিকে ইহা চালিত হইলে ইহার 
স্বাভাবিক নিভুল প্রকৃতি নষ্ট হইয়া যায়; কারণ সে 
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ক্ষেত্রে যাহা আমাদের বাহিরে আমরা তাহার বিচার করিতে 
বসি, কাজেই পথ দেখাইবার জন্য ন্যা়পরতার কোন খাঁটি 
মুজসত্র আমাদের থাকে নাঁ। 

বাস্তবিক পক্ষে যখনই এমন কোন বিশেষ অধিকার ব৷ 
স্বটনার় প্রশ্ন উঠে যাহার সম্বন্ধে পূর্ধরবেই সাধারণ মত অনুসারে 
(ফোনযপ ব্যবস্থা করা হয় নাই তখনই বিষয়টি মতানৈক্যের 
কারণ হইয়া দ্রাড়ায়; এ মামলায় এক পক্ষ স্বার্থ বিশিষ্ট 
ব্যক্তিগণ এবং অপর পক্ষ জনসাধারণ ; কিন্তু এক্ষেত্রে 
কোন আইন যে মানিতে হইবে এবং কোন বিচারক ষে 
প্রায় দিবে কিছুই আমি স্থির করিতে পারিতেছি না। 
এ অবস্থায় ইহার একটা সদ্য সগ্ভ মীমাংসার জন্য সাধারণ 
ইচ্ছার উপর বরাং দিবার প্রস্তাব আহাম্মকী হইবে; সে 
সিদ্ধান্ত কেবল ছুই পক্ষের একটির সিদ্ধান্ত হইবে এবং 
হ্াজে কাজেই অপর পক্ষের কাছে উহা নিতাস্ত বাহিরের 
ও. বিশেষ ইচ্ছা বলিয়াই গণ্য হইবে; উপস্থিত ক্ষেত্রে 
উহার অবিচার করিবার দিকেই বেশী ঝেণাক থাকিবে 
ও ভুল করিবার সম্ভাবনা থাকিবে । এখন দেখা যায় যে 
বিশেষ ইচ্ছা যেমন সাধারণ ইচ্ছার স্থান অধিকার করিতে 
গারে না তেমনি অপরপক্ষে বিশেষ বিষয় সাধারণ ইচ্ছার 
. লক্ষ্য হইলে উহার স্বভাব পরিবন্তিত হয় এবং এ ইচ্ছা 
সাধারণ ইচ্ছা বলিয়া কোন একজন লোক বা কোন 
একটি ঘটনার সম্বন্ধে বিচার করিতে পারে না। উদাহরণ 
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রূপ বল। যায় যে যখন এথেন্বাসিগণ আপনাদের 
শাসনকর্ত। নির্বাচন ও পদচ্যুত করিত, 'একজনের জন্য জন্মান 
অপরের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করিত এবং হাজার রকমের 
বিশেষ আদেশ জারি করিয়। শাসনশক্তির সব রকমের 
কাজই বাদবিচার না করিয়া করিত ৩খন জাতির প্রকৃত 
সাধারণ ইচ্ছা ছিল না; তখন জাতি আর রাজশক্তি হিসাবে 
কাজ করিত না, ম্যাজিষ্রেট রূপে কাজ করিত। একথ। 
প্রচলিত ধারণাঁর বিরোধী বলিয়া মনে হইবে ; কিন্তু আমার 
ধারণ1 ব্যাখা। করিবার জন্য আমাকে সময় দিতে হইবে। 
উপরে যাহা বল। হইয়াছে তাহা হইতে বুঝিতে হইবে যে 
ভোটের সংখ্যা অপেক্ষা ভোটদাতাগণ যে সাধারণ স্বার্থের 
খাতিরে মিলিত হয় তাহার উপরেই ইচ্ছার স্ধজনীন হওয়া 
বেশী করিয়া নির্ভর করে ; কারণ, এই ব্যবস্থামতে প্রত্যেকে 
অপর সকলকে যে মব সর্তবে আবদ্ধ করে নিজেও বাধ্য হইয়! 
সেই সব অর্তে আবদ্ধ হয়; স্বার্থ ও ন্যায়ের এই চম কার 
মিলন সম্মিলিত আলোচনাকে অপক্ষপাতী করিয়া তুলে; 
কিন্তু প্রত্যেক বিশেষ ব্যাপারের আলোচন। কালে দেখ! 
যায় যে এই সমদর্শিতা অন্তহিত হইয়াছে ; কারণ, তখন 
এমন কোন প্রকার সর্ধজনীন স্বার্থ চোখের সম্মুখে থাকে না 
যাহা বিচারকের সিদ্ধান্ত ও স্বার্থবিশিষ্ট পক্ষের সিদ্ধান্তের 
মধ্যে মিলন ও এঁক্য ঘটাইতে পারে। 
যেদিক দিয়াই এই মূলনীতির দিকে অগ্রসয় ছগুয়া 
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যাউক না কেন সর্ধ্দা সেই একই সিদ্ধান্তে আসিতে হইবে; 
যথা, সামাজিক সন্ধি নাগরিকগণের মধ্যে এমন একট! 
সাম্যের প্রতিষ্ঠা করে যে সকলে একই প্রকারের সর্তে 
আবদ্ধ হয় এবং সেহেতু সকলে একই প্রকারের অধিকার 
ভোগ করে। এই প্রকারে সন্ধির প্রকৃতি অন্ুসারেই 
রাজশক্তির প্রত্যেক কাজ অর্থাৎ সাধারণ ইচ্ছার প্রত্যেক 
যথার্থ কাজ সকল নাগরিককে সমান ভাবে বাধ্য করে ব৷ 
অন্ুগ্র£় করে; এতদ্বারা দেখা যাইতেছে যে রাজশক্তি 
কেবল সমগ্র জাতিকে দেখে, যাহাদের দ্বারা উহা গঠিত 
তাহাদিগকে আলাদা করিয়া দেখে না । এখন জিজ্ঞান্ত এই 
যে রাজশক্তির কাজ বলিতে ঠিক কি বুঝায়? এই কাজ 
উপরওয়ালার সঙ্গে অধীনস্ত লোকের একরারনামার ফল 
নয়, দেহের সঙ্গে উহার প্রত্যেক অংশের একরারনামার 
ফল। ইহা বৈধ, কারণ ইহার ভিত্তি সামাজিক চুক্তি; 
অপক্ষপাতী, কারণ ইহ] সর্ধজনীন ; প্রয়োজনীয়, কারণ 
ইহার উদ্দেশ্য সাধারণের কল্যাণ ছাড়া আর কিছু হইতে 
পারে নাঃ এবং স্থায়ী, কারণ জনসাধারণের শক্তি এবং 
সর্ধ্বোচ্চ ক্ষমতা ইহার জামিনদার। যে পর্যন্ত প্রজাগণকে 
কেবল এই ধরণের একরারনামা মানিতে হয় তাহারা 
বাহিরের কাহারও আদেশ পালন করে না আপনাদের ইচ্ছাই 
মানিয়া চলে; এবং রাজশক্তি ও প্রজাগণের উভয়ের 
অধিকার কতদূর . পর্ধ্যস্ত যাইতে পারে জিজ্ঞাসা করিবার 
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অর্থ এই ষে প্রজাগণ কতদূর পর্যন্ত আপনাদের পরস্পরের 
মধ্যে চুক্তিবদ্ধ হইতে পারে- প্রত্যেকে সকলের সঙ্গে এবং 
সকলে প্রত্যেকের সঙ্গে । 

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে রাজশক্তির ক্ষমতা 
অপ্রতিহত, পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয় হইলেও ইহা সাধারণ চুক্তির 
সর্তসমূহ অতিক্রম করে না ও করিতে পারেন এবং প্রত্যেক 
ব্যক্তি এ সকল সর্তের এলাকার বাহিরে যে ধন ও যতখানি 
স্বাধীনতা তাহার থাকে সমস্তই ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে 
পারে; তাহা হইলে কোন এক জন প্রজার কাছে অপরের 
অপেক্ষা বেশী দাবী করিবার ক্ষমতা রাজশক্তির নাই, কারণ, 
সেক্ষেত্রে সেটি বিশেষ ব্যাপার হইয়া দাড়ায় এবং কাজেই 
তাহার হাতের বাহিরে চলিয়া যায়। 

এই সকল পার্থক্য একবার স্বীকার করিয়া লইলে 
দেখা যায় যে সামাজিক চুক্তির ফলে ব্যক্তিবর্গ কোন প্রকার 
প্রকৃত ত্যাগ স্বীকার করে একথা কিরূপ মিথ্যা; বরং 
এই চুক্তির ফলে তাহারা আপনাদিগকে যে অবস্থায় দেখিতে 
পায় তাহা পূর্বেকার অবস্থা অপেক্ষা বাস্তবিক ভাল; 
কোনরূপ ত্যাগ স্বীকারের পরিবর্তে তাহারা একটা 
স্থবিধাজনক লেনদেনের বন্দোবস্ত করিয়াছে, যাহার ফলে 
অনিশ্চিত ও বিপজ্জনক জীবনের পরিবর্তে জীবনযাত্রা 
উন্নত ও নিশ্চিত হইয়াছে, স্বাভাবিক যথেচ্ছাচার ক্ষমতার 
( 1১10061997007%1709 1)96091199 ) পরিবর্তে স্বাধীনতা 
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পাওযণ গিয়াছে, অপরের অনিষ্ট করিবার ক্ষমতার পরিবর্তে 
আত্মরক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং অপরে যখন তখন অভিভূত 
করিতে পারে এরূপ শক্তির পরিবর্তে এমন একট1। অধিকার 
পাওয়া গিরাছে যাহা সামাজিক একতার ফলে একেবারে 
অজেয়| তাহারা রাষ্ট্রের সেবায় যে জীবন নিয়োগ করিয়াছে 
সেই জীবন পর্যন্ত রাষ্ট্রের দ্বার সর্ধ্দ1 সুরক্ষিত হইতেছে ; 
আর যখন তাহার৷ রাষ্ট্রের রক্ষার জন্য এই জীবন বিপদের 
মুখে আগাইয়া দেয় তখন রাষ্ট্রের কাছে যাহ! পাইয়াছে 
জাহহি ফিরাইয়। দেওয়া ছাঁড়। আর কি করে? স্বাভাবিক 
অবস্থায় যাহা ঘন ঘন ও আরও বিপদসঙ্কুল অবস্থার 
ভিতরে কত্ধিতে হইত, যখন জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় বস্তু 
রক্ষা করিবার জন্য জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়া লড়াই করা 
অপরিহার্ধ্য ছিল, তদপেক্ষা আর বেশী তাহারা কি করিতেছে? 
সক্লকেই জন্মভূমির প্রয়োজনে লড়াই করিতে হইবে, ইহা 
সত্য ; কিন্ত নিজের জন্য কাহাকেও কখন লড়াই করিতে 
হইাযে না। রাষ্ট্র আমাদিগকে আশ্রয় দেয় এবং এ আশ্রয় 
সরাইয়। লওয়! মাত্র আমাদিগকে আত্মরক্ষার জন্য বহুবিপদের 
সন্দুখীন হইতে হইবে') রাষ্ট্রের জন্য এ সকল বিপদের 
কোন কোনটির সম্মুখীন হওয়াতে কি কিছুই লাভ হয় না? 
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ওম অধ্যায় 
জীবন এবং মৃত্যুর অধিকার 

লোকে জিজ্ঞাসা করিয়। থাকে যে ব্যক্তিবর্গের যখন 
আপনাদের জীবনের উপর কোন অধিকার নাই তখন যে 
অধিকার তাহাদের নাই কি করিয়া সেই অধিকার রাজশক্তির 
নিকট তাহার! হস্তান্তর করিতে পারে 1 এই প্রশ্ন কঠিন 
বলিয়া মনে হইবার কারণ এইমাত্র যে উহা ঠিক করিয়া 
জিজ্ঞাসা করা হয় না । প্রত্যেক মানুষেরই নিজের জীবন রক্ষা 
করিবার জন্য উহ! বিপদাপন্ন করিবার অধিকার আছে । কেহ 
কি কখনও বলিয়াছে যে যে-ব্যক্তি অগ্নি হইতে উদ্ধার পাইবার 
জন্য জানালা দিয়া লাফাইয়া পড়ে সে আত্মহত্যার অপরাধ 
করে? যেব্যক্তি ঝড়ের সম্ভাবনা বিষয়ে অজ্ঞ না থাকিয়।ও 
জাহাজে চড়ে এবং ঝড়ে মার! পড়ে তাহার ঘাড়ে কি কেহ 
এই অপরাধের দায়িত্ব চাপায়? 

সামাজিক সন্ধির উদ্দেশ্ঠ চুক্তিকারী ছুই পক্ষের সংরক্ষণের 
ব্যবস্থা করা । যে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে চায় সে তাহার 
উপায়ও চায়, এবং এই উপায়ের সঙ্গে কতকট। বিপদ, এমন কি 
কিছু ক্ষতির সম্ভাবনা অপরিহাধ্য । যে আর সকলের সাহায্যে 
নিজের জীবন রক্ষা করিতে ইচ্ছা করে, প্রয়োজন হইলে 
তাহাকেও তাহাদের জন্য নিজের জীবন দিতে হইবে । কিন্ত 
আইন কোন একজন নাগরিককে যে বিপদের সম্মুখীন হইতে 
বলে সে আর তাহার সম্পর্কে বিচারকের স্থান গ্রহণ করিবার 
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দাবী করিতে পারে না; এবং শাসনকর্তা যখন তাহাকে 
বলেন,_-«“তোমার মৃত্যু রাষ্ট্রের পক্ষে স্ববিধাজনক হইবে” তখন 
তাহার মরা উচিত, কারণ এই জর্তের জোরেই £স তৎকাল 
পর্য্যন্ত নির্ব্বিপ্ব অবস্থায় বাস করিতে পারিয়াছে, অধিকন্ত 
তাহার জীবন তখন আর প্রকৃতির অনুগ্রহমাত্র নয়, 
উহা! রাষ্ট্রের একটা সর্তস্ত্রে-দেওয়। দান । 

অপরাধীকে যে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় তাহাঁও কতকটা 
এই ভাবে দেখা চলে ; যাহাতে কেহ হত্যাকারীর শিকার না 
হয় এই উদ্দেশ্যেই কোন ব্যক্তি নিজে হত্যাকারী হইয়া 
ঈাড়াইলে মৃত্যুদণ্ড স্বীকার করিয়া লয়। এই সন্ধির ফলে 
আপনার জীবন বিলাইয়! দেওয়৷ দূরে থাকুক লোকে কেবল 
উহা নিরাপদে রাখিবার কথাই ভাবে এবং ইহা! মনে 
করিবার হেতু নাই য চুক্তিকারী কোন ব্যক্তি তখন 
'আগে হইতে * আপনাকে ফাসিকাঠে ঝুলিতে দেখিবার 
কথা ভাবিয়! রাখে । 

অধিকন্ত, প্রত্যেক ছুষ্কৃতকারী সামাজিক অধিকারে 
হস্তক্ষেপে করিবার চেষ্টায় তাহার দঞ্ধার্য্যের দ্বার স্বদেশের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক হইয়া দ্রাড়ায়; ম্বদেশের 
আইন লঙ্ঘন করিবার ফলে সে আর উহার সভ্য থাকে না; 
এমন কি সে উহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এমন অবস্থায় 
রাষ্ট্রের সংরক্ষণের সঙ্গে তাহার সংরক্ষণের বিরোধ ঘটে, 
হইটির মধ্যে একটির বিলোপ হওয়া আবশ্যক হইয়া উঠে ; এবং 
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অপরাধীকে যখন মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় তখন নাগরিক বলিয়। নয় 
শত্রু হিসাবেই তাহাকে শাস্তি দেওয়া হয়। মামলা! এবং রায় 
প্রমাণ ও ঘোঁবণা করে যে সে সামাজিক সন্ধি ভঙ্গ করিয়াছে, 
কাজেই সে আর রাষ্ট্রের সভ্য নহে। তাহা হইলে দেখা 
যাইতেছে যে অন্ততঃপক্ষে সেখানে বাস করিয়া সে যখন 
এইরূপে আপনার পরিচয় দিয়াছে তখন তাহাকে হয় চুক্তি 
ভঙ্গকারী বলিয়া নির্বাদন দণ্ড দ্বার! দূর করিতে হইবে 
অথব সাধারণের শত্রু বলিয়! মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিতে হইবে ; 
কারণ. এইরূপ শক্র আর নৈতিকসন্তাসম্পন্ন-পুরুষ নয়, সে 
মানুষ মাত্র এবং সেক্ষেত্রে যুদ্ধের অধিকারে আ”নমতে 
বিজিত শত্রু হত্যা করা যায়। 

কিন্তু বল! হইবে যে অপরাধীকে দণ্ড দেওয়া একটি 
বিশেষ কাজ । মানিযা লইলাম, কিন্ত এরূপ দণ্ড দেওয়া 
রাজশক্তির কর্তব্যের মধ্যেই নয়; এই অধিকার সে দিতে 
পারে, নিজে ইহা ব্যবহার করিবার ক্ষমতা তাহার নাই। 
আমার ধারণ! গুলির মধ্যে কোনরূপ অসঙ্গতি নাই, কিন্ত 
এক কালেই আমি সবগুলি ব্যাখ্যা করিতে পারি না । 

কিন্তু ইহাতে বল চলে যে ঘন ঘন শাস্তি দেওয়! 
শাসনশক্তির দুর্বলতা বা কর্তবো অনবহিত হইবার 
একটি লক্ষণ। এমন কোন অপকন্মন নাই যাহাকে 
কোন না কোন ভাল কাজে লাগান যায় না। যাহাকে 
বাঁচিতে দিলে বিপদের সম্ভাবনা নাই এমন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড 
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দণ্ডিত করিবার অধিকার কাহারও নাই, এমন কি অপরাধীর 
কিরূপ শাস্তি হইবে আর সকলকে তাহা দেখাইবার জন্যও 
নয়। 

আর ক্ষমা করিবার বা অপরাধীকে আইনে উল্লিখিত 
ও বিচারকের নির্ধারিত শাস্তি হইতে অব্যাহতি দিবার 
অধিকার শুধু যে বিচারক ও আইনের উপরে তাহারই 
থাকিতে পারে, অর্থাৎ রাজশক্তির; কিন্তু এবিষয়ে রাজ- 
শক্তির অধিকারও বিশেষ স্পষ্ট নয় এবং ইহ] ব্যবহার করিবার 
উপলক্ষও খুবই কম ঘটে। স্ুশাসিত-রাষ্ট্রে শাস্তির সংখ্যা 
কম হইয়া থাকে; ইহার কারণ এই নয় যে খুব বেশী 
ব্যাপারেই ক্ষমা করা হয়, ইহার কারণ এই যে অপরাধীর 
খ্যাই কম হইয়া থাকে; রাষ্ট্র যখন অবনতির দিকে 
যায় তখনই অপরাধের সংখ্যাধিক্য শাস্তি হইতে নিষ্কৃতি 
পাইবার কারণ, হইয়া থাকে। রোমে সাধারণতন্ত্রে 
আমলে সেনেট বা কন্সালগণ কেহই ক্ষমা করিবার চেষ্টা! 
করিতেন না; এমন কি জনসাধারণও ক্ষমা করিত না 
যদিও সময়ে সময়ে উহা! আপন সিদ্ধান্ত কীাচিয়া দিত। ঘন 
ঘন ক্ষমা করায় বুঝায় যে শীঘ্রই অপরাধী বলিয়া গণ্য 
হইবার প্রয়োজন আর কাহারও হইবে না এবং প্রত্যেকেই 
দেখিতে পান যে ইহার শেষ কোথায়। কিন্তু আমি 
বুঝিতেছি যে আমার হৃদয় আপত্তি করিতেছে ও আমার 
লেখনী টাঁনয়া রাখিতেছে ; যে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি কখনও 
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দোষ করেন নাই এবং নিজের জন্য ধাহার ক্ষমা চাহিবার 
আবশ্যক করিবে না তাহার হাতেই এ প্রশ্নের আলোচনার 
ভার ছাড়িয়া দেওয়। যাউক। 


শা রে ০ ০০ ও জে 


শষ্ঠ অধ্যায় 


ব্যবস্থা বা আইন বিধি 

সামাজিক চুক্তিদ্বারা আমরা রাষ্ট্রীয় সমবায়কে সত্তা 
ও জীবন দিয়াছি; এখন আইন বা ব্যবস্থাবিধির দ্বারা 
ইহাকে গতি এবং ইচ্ছা দেওয়া আবশ্যক । কারণ গোড়াতে 
যে কার্যযদারা এই সমবায় গঠিত ও এক্য-বদ্ধ হয় তাহা 
হইতে এ পর্য্যস্ত জান! যায় নাই আত্মসংরক্ষণের জন্য উহার 
কি করা উচিত। 

যাহা ভাল ও শুঙ্খলান্ুগামী স্বাভাবিক নিয়মান্ুসারে 
এবং মানুষের গড়া রীতিনীতির (০0176761015) অপেক্ষা! 
না রাখিয়াই তাহা এরূপ হইয়া থাকে । ন্যায়বিধান 
ভগবানের দেওয়া, তিনিই উহার একমাত্র মূল; কিন্তু 
তাহার দান যদি আমরা যথার্থ রূপে গ্রহণ করিতে জানিতাম 
তাহা! হইলে শাসনব্যবস্থা বা ব্যবস্থাবািধির দরকার আমাদের 
হইত না। ইহাতে জন্দেহ নাই যে একটি বিশ্বজনীন 
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ন্যায়বিধান আছে যাহার উদ্ভব হইয়াছে মাত্র শুভবুদ্ধি 
(15307 ) হইতে, কিন্তু এই ন্যায়বিধান আমাদের মধ্যে 
চল করিতে হ'লে উহা পারস্পরিক হওয়া উচিত। মানুষের 
দিক দিয়া দেখিলে বলা যায় যে প্রকৃতিগত সংস্কারের উপর 
ভিত্তি না থাকিলে ন্যায়ের বিধানাদি (18 1019 09 1% 
]936109) মন্তুষ্য সমাজে ব্যর্থ হইয়া যায়, এগুলিতে 
কেবল ছুষ্টলোকের সুবিধা হয় ও সংলোকের অনিষ্ট হয়। 
কারণ, সংলোক সকলের সহিত ব্যবহারে এগুলি মানিয়া 
চলেন কিন্তু তাহার সঙ্গে ব্যবহারে অপরে এগুলি মানে না। 
এই কারণে অধিকারের সঙ্গে কর্তব্যের মিলন করিতে 
হইলে এবং ন্যায়কে উহার উদ্দেশ্যের অনুগামী করিতে হইলে 
রীতিনীতি ও ব্যবস্থাবিধির প্রয়োজন । ন্বাঁভাবিক অবস্থায় 
যং্ন সকল জিনিসে সকলের সমান অধিকার থাকে তখন 
আমি কাহারও কাছে কোন অঙ্গীকার করি না এবং কাহাকেও 
কিছু দিবার থাকে 'না, আমার যাহা অনাবশ্যক কেবল 
তাহাই আমি অপরের বলিয়া স্বীকার করি। সমাজবদ্ধ 
অবস্থায় এরূপ চলিতে পারে না, তখন সকল অধিকারই 
জাইনের ছার! নির্ধীরিত হইয়া থাকে। 

কিন্ত জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে আইন জিনিসটা 
কি বস্তু? যতক্ষণ এই কথাটির সঙ্গে লোকে কেবল 
্না্শনিক অর্থ জুড়িয়াই তুষ্ট থাকিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেহ কাহার 
বৃথা ন! বুঝিয়। তর্ক করা চলিতে থাকিবে; আর প্রকৃতির 
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কোন একটি আইন কি বপ্ত কেহ বলিতে পাঁরিলেও রাষ্ট্রের 
আইন যেকি বন্ত সেটি তখনও বড় বেশী স্পষ্ট হইবে না৷ 
আমি ইহার আগেই বলিয়াছি যে কোন বিশেষ 
ব্যাপারে সাধারণ ইচ্ছার প্রয়োগ হইতে পারে না। আসলে 
এই বিশেষ ব্যাপার হয় রাষ্ট্রের ভিতরের ব্যাপার না হয় 
বাহিরের ৷ ইহ? রাষ্ট্রের বাহিরের ব্যাপার হইলে, যে ইচ্ছ। রাঃ্ট্রর 
বাহিরের কাহারও তাহা! রাষ্ট্রের নিজের সম্পর্কে কখনও সাধারণ 
বলিয়া গণ্য হইতে পারে না; আর রাষ্ট্রের ভিতরের 
ব্যাপার হইলে রাষ্ট্র উহার সম্পর্কে ছুই পক্ষের এক পক্ষ 
হইয়া ঈ্রাড়ায়; তখন সমষ্টি ও তাহার অংশের মধ্যে যে 
সম্বন্ধ ঘটে তাহার ফলে ছইটি পৃথক সত্তার স্থপ্তি হয়; এই 
ছুইয়ের একটি হইতেছে অংশ এবং অপরটি হইতেছে এ 
₹শ বাদে সমষ্টি । কিন্তু অংশ বাদে সমণ্টি সমষ্টি নয়; 
এবং যতক্ষণ এই সম্বন্ধ থাকে ততক্ষণ আর সমষ্টি থাকে না 
দুইটি অসম অংশ থাকে; ইহার ফলে দাড়ায় যে একের 
ইচ্ছা! আর কোন মতেই অপরের সম্পর্কে সাধারণ হইয়৷ 
উঠে না। 
কিন্ত যখন সমগ্র জাতি সমগ্র জাতির সম্বন্ধে কোন 
বিধান দেয় তখন উহা কেবল নিজের কথাই ধরে; তখন 
কোন সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে তাহা একটি অখণ্ড বস্তুকে 
এক দিক হইতে দেখিলে যেরূপ দেখা যায় তাহার সঙ্গে 
একটি অখণ্ড বস্তকে আরেক দিক হইতে দেখিলে যেরূপ দেখ! 
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যায় তাহার সঙ্গে হইয়া থাকে এবং তখন সমষ্টির ভিতরে 
আর কোন ভাগ হয় না। তখন যে বিষয়ে বিধান দেওয়া 
হয় তাহা যেমন সাধারণ, যে ইচ্ছা বিধান দেয় তাহাও 
তেমনি সাধারণ। এই রকমের কাজকে আমি আইন 
ব1 ব্যবস্থাবিধি বলি । 

যখন আমি বলি যে আইনের উদ্দেশ্য সব সময়েই সাধারণ 
আমার কথার অর্থ এই যে আইন প্রজাগণকে সমষ্টি হিসাবে 
এবং কাজকে বস্ত-নিরপেক্ষ ভাবে দেখে, বিশেষ কোন একজন 
ব্ক্তি বা বিশেষ একটি কাজ বিবেচনাধীনে আনে না'। 
আইন এ ব্যবস্থা অবশ্য করিতে পারে যে কতকগুলি বিশেষ 
অধিকার থাকিবে কিন্তু নাম করিয়া কোন ব্যক্তিকে এ 
সকল অধিকার আইন কখনও দিতে পারে না) আহন 
নাগরিকগণের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ করিতে পারে, এমন কি 
কোন শ্রেণীভুক্ত হইতে হইলে কিকি গুণের প্রয়োজন 
তাছাও নির্ধারিত করিতে পারে, কিন্ত অমুক অমুক ব্যক্তি 
এই এই শ্রেণীভুক্ত এরূপ নাম করিয়া বলিতে পারে না; 
আইন রাঁজতান্ত্রিক শাসনের এবং পুরুষান্ুক্রমিক উত্তয়াধি' 
কারের ব্যবস্থ। করিতে পারে কিন্তু কাহাকেও রাজা নির্ববাচিত 
বা কোন রাজপরিবারের নাম করিতে পারে না; এক 
কথায় কোন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সম্পর্কে যাহা-কিছু করিতে 
হয় তাহার সমস্তই আইনের এলাকার বাহিরে 

এই কথা মনে রাখিলে দৃ্টিপাতমাত্রেই দেখা যাইবে 
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যে আইন বা ব্যবস্থাবিধি প্রণয়ন কর! কাহার কর্তব্য তাহা 
জিজ্ঞাসা কর! বাহুল্য ; কারণ, আমরা জানি যে ব্যবস্থা- 
বিধি প্রণয়ন কর! সাধারণ ইচ্ছার কাজ; একথাও জিজ্ঞাসা 
করা আবশ্যক হয় না যে শাসনকর্ত। (1১11700 ) আইনের 
উপরে কিনা; কারণ, আমর! জানি যে তিনি রাষ্ট্রের একজন 
সভামাত্র ; একথাও জিজ্ঞাস করা আবশ্যক হয় না ষে আইন 
অনায় হইতে পারে কিনা; কারণ, আমরা জানি যে 
নিজের প্রতি কোন বাক্তি অন্যায় করিতে পারে না; 
এবং ইহা জিজ্ঞাস! করা আবশ্যক হয় না যে কি প্রকারে 
লোকে একই কালে স্বাধীন ও আইনের অধীন হইতে পারে 
কারণ, আমরা জানি যে আইন আমাদের ইচ্ছার রেজিষ্টার 
বহি মাত্র । 

আরও দেখা যায় যে বাবস্থাবিধি বা আইন বিশ্বজনীন 
ইচ্ছা ও বিশ্বজনীন উদ্দেশা এই ছুইয়ের সমন্বয় করে। কোন 
ব্যক্তি, সে যে কেহই হউক না কেন, আপনার দায়িতে যাহ! 
আদেশ করে তাহাই আইন নয়; এমন কি রাজশক্তি 
নিজেও কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে কোন আদেশ 
করিলে তাহা আর আইন বলিয় গণ্য হয় না আদেশ 
(1৬০:৪) বলিয়াই গণ্য হয়ঃ এবং এরূপ কাজ প্রকৃত 
প্রস্তাবে রাজশক্তির কর্তবোর মধ্যে নহে, উহা ম্যাজিস্ট্রেটের 
কর্তবে।র মধ্যে । 

তাহ! হইলে, প্রত্যেক আইনদ্বারা-শাসিত রাষ্ট্রকে আমি 
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সাধারণতন্ত্র নামে অভিহিত করিব, তাহার শাসনতন্ত্র যে 
প্রকারেরই হউক না কেন; কারণ, শুধু সেক্ষেত্রেই সাধারণ 
স্বার্থ প্রবল হইতে পারে এবং “সাধারণ” এই সংজ্ঞা! দ্বার 
বাচিত জিনিসটি বাস্তব হইতে পারে। প্রত্যেক বৈধ শাসনই 
সাধারণতান্ত্রিক ; (১) শাসন জিনিসটা কি আমি পরে 
ব্যাখ্যা করিব । 

প্রকৃতপ্রস্তাবে, আইন সমাঁজবদ্ধ হইয়া একত্র বাস 
করিবার সর্তমাত্র। আইন জনসাধারণকে মানিতে হয় 
কাজেই জনসাধারণের আইন প্রণয়ন করা উচিত। যাহারা 
এক সঙ্গে বাস করিয়া সমাজ গঠন করে সমাজের সর্তাদি 
নিয়ন্ত্রিত করা কেবল তাহাদের কর্তব্য। কিন্ত কি উপায়ে 
তাহারা সর্তাদি নিয়ন্ত্রিত করিবে? সেকাজ কি সকলে 
একমত হইবার ফলে আকস্মিক প্রেরণা বলে হইবে? নিজের 
অভিপ্রায় ঘোষ"! করিবার জন্য রাষ্্রীয়সমবায়ের কি কোন 
মুখপাত্র আছে ? আগে হইতে কাজের তালিকা করা ও তাহ! 





(১) এই কথা দ্বারা আমি শুধু অভিজাততন্ত্র বা গণতন্ত্র নয়, সাধারণ 
ইচ্ছাতারা চালিত হয় মোটামুটি এমন যে-কোন প্রকারের শাসনশক্কি 
বুঝি) কারণ, এই সাধারণ ইচ্ছাই আইন। বৈধ হঃতে হইলে শাসন 
শক্তির রাঁশক্তির সঙ্গে মিশিয়! যাওয়া নিশ্প্রয়োজন, উহাকে রাজশক্তির 
সহায় হইতে হটবে;) এরূপ হইলে রাজতন্ত্রও সাঁধারণতন্ত্র হইয়া পড়ে। 
পরের থণ্ডে এইটি বিশদ হইবে। 
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ঘোষণ! করিবার জনা প্রয়োজনীয় দূরদৃষ্টি কে তাহাকে দিবে? 
আর প্রয়োজনের মুহুর্তেই বা সে উহা কি করিয়া ঘোষণা 
করিবে? একটা অন্ধ জনসংঘ অনেক সময়েই যাহ! নিজে 
কি চায় তাহা জানে না, কারণ কিসে নিজের ভাল হইবে 
তাহা সে কদাচ বুঝিতে পারে, সে কি করিয়া আপন! 
আপনি ব্যবস্থাবিধি প্রণয়নের মত এত বড়, এত কঠিন একটা 
কাজ করিবে? নিজে হইতে জনসাধারণ সব সময়ে ভালই 
চায়, কিন্ত কিসে ভাল হইবে নিজে হইতে সেটা সব সময়ে 
দেখিতে পাঁয় না । সাধারণ ইচ্ছা সব সময়েই সঠিক হইয়া 
থাকে কিন্তু যে বিচারবুদ্ধি দ্বার উই1 চালিত হয় তাহা সব 
সময়ে ওয়াকিবহাল নয়। বস্তসমূহের বাস্তব প্রকৃতির সঙ্গে 
তাহার পরিচয় করিয়া দিতে হইবে, সময়ে সময়ে সেগুলি তাহার 
পক্ষে যে ধরণে দেখা উচিত সেই ধরণে দেখাইতে হইবে; যে 
উত্তম পথ সে অনুসন্ধান করিতেছে তাহা দেখাইয়া দিতে 
হইবে «বং বিশেষ ইচ্ছার প্রলোভন হইতে তাহার রক্ষা! 
পাইবার বিধান করিতে হইবেঃ স্থান ও কালের পূর্বাপর 
সম্বন্ধ বিচার করিতে শিখাইতে হইবে, বর্তমান ও যুক্তিযুক্ত 
লাভের প্রলোভনের সঙ্গে ভবিষ্যৎ ও অদৃশ্য অনিষ্টের বিপদের 
তুলনা করিতে শিখাইতে হইবে। ব্যক্তিহিসাবে লোকে 
যে ইষ্ট প্রত্যাখান করে সে তাহা দেখিতে পায়; জন 
সাধারণ যে ইষ্ট দেখিতে পায় না৷ তাহাই চায়। উভয়েরই 
পথপ্রদর্শকের সমান দরকার । একজনকে তাহার ইচ্ছাকে 


) 
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বুদ্ধির অনুগামী করিতে বাধ্য করা আবশাক, অপরকে জানিতে 
শিখাইতে হইবে সে কি চায়। ইহা করিতে পারিলে জন 
সাধারণের শিক্ষার ফলে সমাজে বিচারবুদ্ধি ও ইচ্ছা একত্র 
মিলিত হইবে তাহার ফলে সমস্ত অংশ পরস্পরের সঙ্গে 
ঠিক ঠিক মিলিয়া কাজ করিবে ও সমষ্টির শক্তি অতান্ত 


বৃদ্ধি পাইবে । এইখানেই ব্যবস্থা-কর্তীার আবশ্যক হইয়া 
পড়ে। 


৭ম অধ্যায় 
ব্যবস্থা-কর্তা 

সকল জাতির পক্ষে উপযোগী হয় সমাজ সম্বন্ধে এমন উত্তম 
নিয়মকানুন আবিষ্কার করিতে হইলে প্রয়োজন হয় উৎকৃষ্ট 
কুদ্ধিশক্তির যাহা মানবমনের সমস্ত প্রবৃত্তি (9093109) সম্বন্ধে 
অভিজ্ঞ হইবে কিন্তু নিজে কোনটির অধীন হইবে না ; যাহার 
আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকিবে না কিন্তু উহার 
জন্তঃস্থলের সঙ্গে পর্যন্ত পরিচয় থাকিবে ; যাহার সুখের সঙ্গে 
আমাদের কোন সম্পর্ক থাকিবে না তথাপি যে আমাদের 
সুখের নিমিত্ত ভাবিতে প্রস্তুত, এবং শেষতঃ, যে কালের গতির 
সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎ গৌরবের দিকে চাহিয়া এক শতাব্দীতে কাজ 
করিতে এবং পর শতাব্দীতে তাহার ফলতোগ করিতে 


০০৪ 


সামাজিক চু 


পারিবে (১)। বাস্তবিক মানুষের জন্য আইন তৈয়ারীর 
কাজে দেবতার দরকার । 

যে তর্ক কালিগুল! তথ্যের সাহায্যে করিয়াছেন সেই তর্কই 
প্লেটে! আপনার “রাঁজনীতি” (9০ 7,১৪০) (২) গ্রন্থে সামা- 
জিক ব৷ রাজকীয় মানুষের (1১11020709 1১151] 00 10)81) সংজ্ঞা 
নির্দেশ করিতে যাইয়া অধিকারবাঁদের সাহাষ্যে করিয়াছেন। 
কিন্তু একথ! যদি সত্য হয় যে বড়দরের শাসনকর্তা কদাচ 
দেখা যায় তাহ! হইলে বড়দরের ব্যবস্থাকর্তী আরও কত 
ছুলভ? প্রথম ব্যক্তিকে খালি অপরে যে আদর্শ স্থাপন 
করিয়া থাকে তাহাই অনুসরণ করিতে হয়। শেষোক্ত ব্যক্তি 
হইতেছেন যন্ত্রী যিনি যন্ত্র উদ্ভাবন করেন: প্রথম ব্যক্তি মিস্ত্রী 
মাত্র যিনি যন্ত্র সাজাইয়! উহ! চালাইয়া দেন। ম'তেসকিও 
()101769907168) বলেন, “সমাজের জন্মের সময়ে সাধারণ" 
তন্ত্রের প্রধানগণই ব্যবস্থাবিধি (105809010) তৈয়ারী করেন 
এবং পরে বাবস্থাবিধিই সাধারণতন্ত্রেরে শাসক গড়িয়া 
তুলে। (৩) 

(১) যখন কোঁন জাতির আইনের অবনতি হইতে আরম্ভ করে কেবল 
তখনই সেই জাতি প্রসিদ্ধি লাভ করে। ঞাইকারগাসের ব্যবস্থাবিধির 
ফলে স্পার্টানগণ কও শতান্দী ধরিয়া স্থখভোগ করিবার পরে যে গ্রীসের 
বাকী অংশে প্র সম্বন্ধে গ্রশ্ন উঠে তাহ! কেহঃ জানে না। 

(২) লাঁটিন তর্জমাত্ প্লেটোর এ কথোঁপকধনের নাম 2০01161085 বা 
1৫ 01$1115 ; কেহ কেহ উহার নাম দিয়াছেন 06 7২৫217০ (:.) 


(৩) 11015500160) (18110601151 009.09100৩ 055 চ২00081052 


০0, 1 (60) 


” শনি 


নামাজিক চুক্তি 


ধিনি একটি জাতির ব্যবস্বাবিধি রচনা করিবার কাজে হাত 
দিতে সাহস করেন তাহার উপলব্ধি কর! চাই যে বলিতে গেলে 
তিনি মানুষের স্বভাব পরিবর্তন করিবার সামধ্য রাখেন ; নিঞ্পেই 
সম্পূর্ণ ও একাই একটি সমষ্টি স্বরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে একটি 
বৃহত্তর সমষ্টি যাহা হইতে সে প্রকৃতপ্রস্তাবে জীবন ও সত্ব 
লাভ করে তাহারঃ অংশে রূপান্তরিত করিবার সামর্থ্য তিনি 
রাখেন ; মানুষের ধাত বদলাইয়া তাহাতে নব বল বিধান 
করিবার সামর্থা রাখেন। এবং প্রকৃতি হইতে প্রাপ্ত আমাদের 
দেহধর্ম-প্রবল ও ্বাধীন জীবনের পরিবর্তে নৈতিক ও আংশিক 
জীবন যাপনের ব্যবস্থা করিবার সামর্থ্য রাখেন। এক কথায় 
তাহাকে মানুষের আপন শক্তিসামর্থ্য £198 10098 10176) 
কাড়িয়া! লইয়। তৎপরিবর্তে তাহাকে দিতে হইবে অন্য শক্তি- 
সামর্থা যাহ! সে অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে ব্যবহার করিতে 
পারিবে না। এই প্রকৃতিদত্ত শক্তিসামর্থ্য যতই মৃত ও 
বিন্বুপ্ত হইবে নবপ্রাপ্ত শক্তিসামর্থ্য ততই বেশী ও স্থায়ী 
হইবে, এবং ব্যবস্থাবিধিও ততই দৃঢ় ও সম্পূর্ণ হইবে; এরূপ 
অবস্থায়, যদি প্রত্যেক নাগরিকের কোন শক্তিই না থাকে 
এবং আর সকলের সাহাষ্য বিন সে কিছুই করিতে না পারে 
এবং যদি সমবেত সকলের নবলব শক্তিসামর্থ্য সকল 
ব্যক্তির আলাদা প্রকৃতিদত্ত শক্তিসামর্থ্যের সমষ্টির সমান বা 
বেশী হয় তাহা হুঈলে বল! যাইতে পারে যে ব্যবস্থাবিধি 
সম্পূর্ণতার যত উচ্চ শিখরে উঠিতে পারে তাহা উঠিয়াছো। 


সামাজিক চুক্তি 


রাষ্ট্রের ভিতর ব্যবস্থাকর্তীর স্থান সব হিসাবেই আর 
পাচজনের হইতে আলাদ1! যদ্দিতিনি প্রতিভার বলেই এ 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন তবু তিনি যে কর্মে নিষুক্ত তাহার 
দাবীও উহাতে বড় কম নয়। এই কর্ম ম্যাজিষ্ট্রেটের বা রাজ- 
শক্তির কন্্ন নয়। এই কর্মের ফলে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় 
কিন্ত সাধারণতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ কাঠামোতে ব্যবস্থাকর্তার কোন 
স্থান নাই; তাহার কার্য «কটি বিশেষ ও অসাধারণ শ্রেণীর 
কার্য্য যাহার সঙ্গে মানুষের দৈনন্দিন কর্মম-জগতের কোনই মিল 
নাই * কারণ, যদি যে ব্যক্তি মানুষের উপর প্রভৃত্ব করে তাহার 
আইন রচনায় হাত দেওয়া উচিত নয় এই হয়, তাহাহইলে 
যে আইন গড়ে তাহারও আর মানুষের উপর প্রতৃত্ব করিতে 
আসা উচিত নয়; তাহা না হইলে তাহার গড়া আইন তাহার 
প্রবৃত্তির সহায় হইয়া প্রায়ই তাহার অনুষ্ঠিত অনায়কে 
স্থায়ী করিবে; এবং ব্যক্তিগত লক্ষ্যের দ্বারা তাহার কাজের 
বিশুদ্ধতার হানি হওয়া তিনি কখনও নিবারণ করিতে পারিবেন 
না। 

লাইকারগাস যখন স্বদেশের জনা ববস্থাবিধি প্রণয়ন 
করিতে বসেন তখন আরস্তেই তিনি সিংহাসন ত্যাগ করেন। 
অধিকাংশ গ্রীক নগরেই তাহাদের ব্যবস্থাবিধি প্রণয়ন করি- 
বার ভার বিদেশী লোকের হাতে দিবার প্রথা ছিল। ইটালীর 
আধুনিক সাধারণতন্ত্রসমূহ প্রায়ই এই প্রথার অন্থুকরণ করে, 
জেনেভার সাধারণতন্ত্রও এরূপ করিয়াছে এবং ফলে তাহার 


৭১ 


মাধাঙিক চুক্তি 


ভালই হইয়াছে (১)। রোমে একই বাক্তির হাতে রাজশক্তির 
ক্ষমতা ও ব/বস্থাপক-ক্ষমতা দেওয়া হয়; ফলে রোমের 
সব্বাপেক্ষ। সৌভাগে।র কালে তাহার বুকের উপর স্বেচ্ছাচারের 
সর্ব্ববি। দোষ পুনরাবি9ংত হয় এবং সে ধ্বংসের মুখে উপনীত 
হয়। 

কিন্তু দেখ! যায় যে ডিসেম্বীরগণও (1)১০৪০118' সধু 
আশস্নাদের কর্তৃত্বে কোন প্রকারের আইন বিধিবদ্ধ করিবার 
দাবী করেন নাই। তাহারা জনসাধারণকে বলিতেন, “আমরা 
তোমাদের কাছে যাহ! প্রস্তাব করিতেছি তাহার কিছুই 
তোমাদের বিন! সম্মতিতে আইনে পরিণত হইতে পারে না । 
রোমকগণ, যে প্রকার আইন তোমাদের স্থখের কারণ হইবে 
তাহ তোমরাই প্রণয়ন কর।” 

তাহাহইলে যে বাক্তি ব্যবস্থাবিধিসমূৃহ রচনা করেন 
তাহার উহ1 বিধিবদ্ধ করিবার কোন অধিকার নাই বা থাকিতে 
পারে না, এবং জাতি ইচ্ছা করিলেও এই হস্তান্তরের অযোগা 

(১) ধাহারা ক্যানডিনকে (55110) শুধু ধর্ম তব্বোপদেষ্টা বলিয়া জানেন 

তাহারা তাহার প্রতিভার বিশালতা কিন্ধপ ভাল করিয়া জানেন না। 
আমাদের সমস্ত উত্তম বিধিনির্দেশ (8৭15) আইনবদ্ধ করায় তাহার 
যথেষ্ট হাত ছিল এবুং 1750165: এর দক্ণ যতখানি প্রশংসা! তাহার 
প্রাপ্য উহার দকণও ততখানিই প্রাপ্য । সময়ের পরিবর্তনে আমাদের 
' ধর্মবিশ্বাসে যে কোন বিপ্রব আম্ক না কেন, যতদিন আমাদের মধ্যে 
স্ববেশপ্রেম এবং স্বাধীনতাপ্রিয়ত লুপ্ত না হইবে ৬তদ্দিন পর্ধ্যস্ত এই 
মহাঁপুরুষের স্থৃতি ভক্তি আকর্ষণ করিতে বিরত থাকিবে ন1। 


খ 
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অধিকার আপনাদের হস্তচ্যুত করিতে পারে না। কারণ, 
প্রাথমিক সন্ধি অনুসারে কেবল সাধারণ ইচ্ছ1 বক্তিবর্গকে 
বাধ্য করিবার ক্ষমতা রাখে এবং জাতির স্বাধীন ভোটের দ্বার 
পরাক্ষিত না হইলে কেহই নিশ্চিতরূপে জানিতে পারে না যে 
কোন বিশেষ ইচ্ছ। সাধারণ ইচ্ছার অনুযায়ী কিন1; একথা 
আমি পূর্বেই বলিয়াছি ; কিন্ত পুনরাবৃত্তি করা এ ক্ষেত্রে 
অনাবশ/ক না হইতেও পারে। 

এখন দেখ। যাইতেছে যে ব্যবস্থাবিধি ঞ্ুণয়নের কাজে 
একই কালে ছুইটি পরস্পর-বিরোধী বস্তুর সমাবেশ হইয়াছে; 
যথা, মানুষের ক্ষমতায় করা ছুক্কর এমন একটা কাজ এবং 
তাহ! করিবার জন্য একট! প্রভূত্বশক্তি যাহার কোন প্রতুত্ব 
নাই। 

আরও উল্লেখযোগ্য প্রতিবন্ধক আছে । যে সকল পণ্ডিত 
ইতরসাধারণের কাছে তাহাদের ভাষায় না বলিয়া নিজেদের 
ভাষাতে বক্তব্য বিষয় বলিতে চাহেন তাহারা আপনাদিগকে 
বোধগম্য করাইতে সক্ষম হন না। এমন হাজার রকমের ভাব 
আছে যাহা জনসাধারণের ভাষায় তর্জমা করা অসম্ভব | 
অতি ব্যাপক ভাব এবং অতি স্ুঙ্স্ তত্ব ছুইটিই তাহাদের 
মনের নাগালের বাহিরে ; প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ ব্যক্তিগত 
স্বার্থের সহিত অসম্পর্কিত কোন প্রকার শাসনপ্রণালীর প্রতি 
রুচি না থাকায় উত্তম আইনের দরুণ সর্বদাই যে ত্যাগ 
হ্বীকার করিতে হয় তাহা হইতে কিস্থুবিধা যে তাহার 
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হইতে পারে সেটি সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। কোন 
নবীন জাতিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রগাঢ় সত্যগুলির প্রতি রুচি- 
সম্পন্ন ও রাষ্ট্রশাসন বিদ্যার মৌলিক নিয়মকানুন অনুসরণ 
করাইতে হইলে কার্ষের ফল কার্য্যের কারণরূপে দেখান 
আবশ্যক; ব্যবস্থাবিধির ফলে যে সামাজিক চেতনার উদ্ভব 
হয় তাহাই ব্যবস্থাবিধি প্রণয়নের মূলে বর্তমান থাকা আবশ্যক 
এবং আইনের প্রভাবে মানুষের যেরূপ হওয়া উচিত আইনের 
পূর্বেই মানুষের তদ্রেপ হওয়। আবশ্যক এইরূপ অবস্থায় বাবস্থা- 
কর্তা বল বা! যুক্তিতর্ক কোনটাই ব্যবহার করিতে ন। পারিয়া 
বাধ্য হইয়া একটি ভিন্ন শ্রেণীর কর্তৃত্বের সাহাষা লইয়। থাকেন 
যাহা বল প্রকাশ না করিয়া লোককে চালাইতে ও প্রতায় না 
জন্মাইয়াও লোককে প্ররোচিত করিতে সক্ষম | 

এই কারণেই সকল জাতির মধ্যে পিতৃস্থানীয় বাক্তিগণকে 
 সর্ব্বকালে ভগবানের মধ্যস্থতার উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে 
এঁবং নিজেদের জ্ঞানবিবেচন! দেবগণের উপর আরোপ করিতে 
হইয়াছে, এই উদ্দেশ্যে যে জাতিসমূহ যেভাবে প্রকৃতির আইন- 
বিধি মানে সেইভাবে রাষ্ট্রের আইনবিধি মানিয়া চলে এবং 
মান্ধুষের স্থষ্টির এবং নগরের স্যপ্টির ভিতর একই শক্তির ক্রিয়া 
দেখিতে পাইয়া স্বাধীনভাবেই আইন মান্য করে এবং 
বেশ শাস্তভাবেই সাধারণের জোয়াল বহন করে। 

ইতর সাধারণের নাগালের বাহিরে এই যে পরমবুদ্ধি 
(81500. ৪911009 ) ইহাঁরই সিদ্ধান্তসমূহ ব্যবস্থাকর্তা 
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দেবগণের মুখ দিয়। যাহাদের মানবীয় বিজ্ঞতার নজিরঘ্বারা 
নড়ান সম্ভব নয় তাহাদের এশ্বরিক নজিরের দোহাই দিয়! 
চালিত করিবার উদ্দেশে বাহির করিয়া থাকেন । (১). কিন্তু 
দেবগণকে কথা বলিতে বাধ্য করা কোন মানুষের ক্ষমতায় নাই 
এবং আপনাকে তাহাদের ব্যাখ্যাত। বলিয়। প্রচার করিয়। বিশ্বাস 
উৎপাদন করাও তাহার সাধ্য নয়। ববস্থাকর্তার মহৎ 
গ্রাণই একমাত্র যাঁছ যাহা তাহার কর্তব্য সুসম্পন্ন করিতে 
পারে। যে-কেহ ইচ্ছ। করিলে পাথরের গায়ে লিপি খোদিত 
করিতে পারেন, পয়সা দিয়! ভবিষ্যদ্বক্তা রাখিতে পারেন, কোন 
দেবতার সঙ্গে গোপন আলাপ আছে বলিয়া ফাকি চালাইতে 
পারেন, কানে কানে কথা বলিতে পারে এমন করিয়৷ পাঁখীকে 
শিখাইতে পারেন অথবা জনসাধারণকে ঠকাইবার এমনি আর 
কোন ইতর উপায় অবলম্বন করিতে পারেন। যাহার জ্ঞান 
ইহার বেশী আর যায় না সে বড় জোর কোন উপায়ে 








(১) মাকিয়াভেলী বলেন, “কোন জাতির ভিতরে এমন কোন 
অসাধারণ ব্যবস্থাকর্তী হয় নাই যিনি ভগবানের দোহাই দেন নাই? কারণ, 
তাহা না হইলে তাহার ব্যবস্থা গৃহীত হইত না। দেখা যায় যে কোন 
একজন বিজ্ঞব্ক্তির অনেক ভান কথাই জানা থাকে বিস্ত কি করিয়| 
ধে তিনি তদ্থারা সকলের প্রত্যর জন্মাইতে সক্ষম হন তাহার কোন 
স্পষ্ট হেতুই উহার মধ্য হইতে প্রকাশ হয় না। (131500:5? 50018 
পু [410 11, [ ০9. 51) রুসো মূল ইতালীয়ান উদ্ধৃত করিয়া- 
ছেন-্অন্গবাদক । 
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আপনার চারিপাঁশে একদল বেকুব জড় করিতে পারে ; কিন্তু 
সে আর রাজ্য স্থাপন করিতে পারে না এবং তাহার বাড়াবাঁড়ির 
ফল অতি শীঘ্র তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ধ্বংস হইয়৷ ষায়। ফাকা 
চালে ক্ষণিক জোট বাঁধা চলে; কেবল জ্ঞানের বন্ধনই স্থায়ী 
হয়। জুডাইক ব্যবস্থা যাহা এখনও প্রচলিত এবং ইসমেইল 
বংশধরের ব।বস্থা দশ শতাব্দী ধরিয়া যাহ। অদ্ধেক পৃথিবীতে 
আধিপত্য করিয়াছে তাহা আজ পর্য্যন্ত তাহাদের অআষ্টাগণের 
মহত্ব ঘোষণ। করিতেছে ; যেখানে অহঙ্কারী দার্শনিকের চোখ 
বা অন্ধ সাম্প্রদায়িক ভাব তাহাদের কৃতী ফাকিবাজ ছাড়া 
আর কিছু মনে করে না সেখানে প্রকৃত রাষ্ট্রনীতিবিদ তাহাদের 
প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাবিধির ভিতরে সকল স্থায়ী কাধ্যের মূলে যে 
বিরাট ও শক্তিশালী গ্রতিভ৷ থাকে তাহারই পরিচয় পাইয়! 
প্রশংসা করেন। 

ইহা! হইতে ওয়ারধার্টনের (/%:)8:6০9) (২)্তায় পিদ্ধান্ত 
করিবার প্রয়োজন নাই যে আমাদের মধ্যে রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মের 
উদ্েশ্ট এক ; বরং বলা যায় যে জাতিসমূহের প্রথম অবস্থায় 
একটি অপরটির যন্ত্স্বরূপে ব্যবহৃত হয়। 
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(২) প্রসিদ্ধ ইংরাজ পণ্ডিত, ১৭৭৯ থুষ্টাবে মৃত্যু । (3.) 
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জনসাধারণ 

স্থপতি-শিল্পী যেমন ইমারত তুপিবাঁর আগে জমির স্থান 
ও ভিতরকার অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে উহ ভার 
বহন করিতে পারিবে কিনা বিজ্ঞ ব্যবস্থাকর্তাও সেইরূপ 
প্রথমেই ব্যবস্থা উৎকৃষ্ট বলিয়াই তাহ বিধিবদ্ধ করিতে বসেন 
না; প্রথমে চিনি পরীক্ষা করিয়া দেখেন ধে জাঠির জন্য 
উহ! হইতেছে সে জাতি উহা! পালন করিব'র উপযুক্ত কিন1। 
এই কারণেই প্লেটো! আরকাডিয়েন (4708018%) ) এবং 
সিরেনিয়েনদের ( 01175981) ) জন্য ব্যবস্থাবিশ্বি প্রণয়ন 
করিতে অস্বীকার ধরেন ; কারণ, তাহার জান। ছিল যে 
এই দুই জাতি ধনী এবং উহার। সাম্যবাদ স্বীকার করিয়৷ 
লইভে পারিবে না; এবং এই কারণেই ক্রীটদ্বীপে উৎকণ্ঁ 
ব্যবস্থাবিধি ও অপকুষ্ট শ্রেণীর মান্য এক সঙ্গে দেখা যাইত, 
কারণ মিনো। (81103) অসদাচার-পরায়ণ একটা জাতিকে 
শুধু আইনের বশ্যত স্বীকার করিতে বাধা করিয়াছিলেন। 

এই পৃথিবীতে এমন হাজার জাতি খ্যাতি লাভ করিয়াছে 
যাহাদের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থাবিধি কখন সহা হইত ন1; উহাদ্দের 
ভিতর যাহাদের সহা হইত তাহার! পর্যযস্ত আপনাদের সমস্ত 
জীবনকালের মধ্যে অত্যন্ত অল্প সময়ের জন্যই তাহ। সহ করিতে 
পারিত। অধিকাংশ জাতি, অধিকাংশ মানুষের মতই, শুধু 
ঘৌবনকালেই শিক্ষাপ্রবণ থাকে; বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
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সংশোধনের বাহিরে যায়। আগের অভ্যাস একবার স্থায়ী 
এবং কুসংক্কারসমূহ বন্ধমুগ হইয়া গেলে সেগুলি সংশোধনের 
ইচ্ছা নিরর্থক এবং বিপজ্জনক প্রয়াস; নির্কদ্ধি এবং ভীরু 
রোগীগণ যেমন চিকিৎসককে দেখ। মাত্র কাপিতে থাকে তেমনি 
কোন কোন জাতি, কেহ যে দূর করিবার জন্যও তাহাদের 
অনাচার গুলিতে হাত দিবে, তাহাও সহা করিতে পারে ন1। 
যেমন দেখা যায় যে কোন কোন ব্যাধিতে লোকের 
মাথা খারাপ হইয়। যায় এবং অতীতের কথা তাহার মন 
হইতে মুছিয়া যায় তেমনি সময়ে সময়ে রাষ্ট্রের জীবনেও 
মারামারি কাটাকাটির ব্যাপার ব1 বিপ্লব দেখ! যায় যাহা 
ব্যক্তিগণের উপর কতকগুলি বিপদপাতে যেরূপ কাজ করে 
জাতিসমূহের উপর সেইরূপ কাজ করে; অতীতের ভীতি 
এর্সপস্থলে ম্থতিলোপের স্ায় কাজ করে এবং ফলে রাষ্ট্র 
গৃহযুদ্ধের অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া এ ভন্মভপ হইতে একরকম 
পুনর্জন্ম গ্রহণ করে এবং মৃত্যুর কবল হইতে প্রত্যাগমন 
করিয়া যৌবনের সজীবতা! পুনঃগ্রাণ্ড হয়। লাইকারগানের 
সময়ে ম্পার্টা এইরূপ করিয়াছিল, টারকুইনদের (0:81:00108) 
পরে «রাম এইরূপ করিয়াছিল, এবং আমাদের কালে ন্বেচ্ছ।- 
চারী শাসকদের দূর করিয়। দিবার পর হলাওড এবং সুইস দেশ 
 খইরূপ করিয়াছে । ৰ 
কিন্তু এরূপ ঘটন! বিরল; এ সমস্তই নিয়মের ব্যতিক্রম, 
উহার হেতু যে রাষ্ট্রে এইরূপ ব্যতিক্রম ঘটে তাহার বিধানের, 
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মধ্যেই নিহিত থাকে । এমন কি একই জাতির জীবনে উহ! 
দুইবার ঘটে না; কারণ, জাতি যতদিন বর্ধরের অবস্থায় থাকে 
ততদিন সে আপনাকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে পারে 
কিন্তু তাহার সামাজিক স্থিতি-স্থাপকতা। (16 76880৮01511) 
হাস পাইলে আর চেষ্ট। করিতে পারে না । তখন বিপদপাতে 
জাতি ধ্বংস হইতে পারে কিন্তু বিপ্লবার| উহার সংশোধন 
হওয়। কঠিন ; তাহার বন্ধন শৃঙ্খল একবার ভাঙ্গিয়া পড়িলে 
€গু খণ্ড হইয়1 জাতি ছড়াইয়। পড়ে ও লুপ্ত হইয়। যায়; তখন 
তাহার পক্ষে দরকার হয় গ্রভূর, উদ্ধারকর্তার নয়। স্বাধীন 
জাতিগণ, এই সত্য তোমার মনে রাখিও-*ম্বাধীনতা। অর্জন 
করা যায় কিন্তু উহা! পুনঃগ্রাপ্ত হওয়া যায় না। (02. 
[0996 8০9006৮1 15 1109066) 10818 00. 79 18, 19000.19 
1800515), 

যৌবন শৈশব নয়। যেমন মানুষের পক্ষে তেমনি জাতির 
পক্ষে একট! যৌবনের কাল, অথব। বল যায়, বয়ঃপ্রাপ্তির 
কাল মাছে, যাহ! তাহাকে আইনের অধীন করিবার পূর্বে 
তাহার প্রাপ্ত হওয়া দরকার; কিন্তু একট। জাতির লাবালকত্ব 
সব সময়ে জানিতে পারা সহজ নয়; অকালে উহ। সাব্যস্ত 
করিয়া লইলে সমস্ত কাজ পণ্ড হইয়া যাইবে । কোন জাতি 
প্রথম হইতে নিয়মপক্ষপাতী হয় কোনটি আবার হাজার 
বছর পরেও সেরূপ হয় না। রুশীয়গণ কখনও যথার্থ 
সভ্য হইবে না, কারণ তাহার! অন্যন্ত তাড়াতাড়ি সভ্য হইয়া 
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উঠিয়াছে। পিটারের অনুকরণের প্রতিভা ছিল; তাহার 
দেই প্রকৃত প্রতিভ। ছিল ন। যাহ]! স্থষ্টি করে এবং ঘেখানে 
কিছু থাকে না সেখানে সমস্ত গড়িয়া তুলে । তিনি যে সকল 
কাজ করিয়াছিলেন তাহার ক ঠক ভাল ছিল কিন্ত অধিকাংশই 
অস্থানে গুযুক্ত হইয়া পড়িয়'ছিল। তাহার চোখে পাঁড়য়াছিল 
যে তাহার প্রজাগণ ছিপ অসভ্য কিন্তু তাছার' ষে সভ্য- 
শান পাইবার উপযুক্ত হয় মাই সেটি তাহার দৃষ্টিতে 
গড়ে না১। ষেখানে তাহাদের শুধু যুদ্ধের কঠোরতা 
অভ্যাপ করান দরকার ছিল মেখানে তিনি তাহাদের সভা 
বানাতে চা'হয়হিলেন। যেখানে প্রথমেই তাহাদের রুণ 
করিয়। গড়া দরকার ছিল, সেখানে তিনি চাহিয়াছিলেন 
কতক জান্মান। কতক ইংরাঁজ গড়িতে ; তাহার প্রজামণ যাহা 
নয় তাহার! তাহাই £ইরূপ তাহাদের বুঝাইয়া দির তাহার! 
যেরপ হইতে পারিত সরূপ হইবার পথ তিনি বন্ধ করিয়া 
পেন; আর এইরকমেই ফরাসী শিক্ষকও তশহার ছাত্র 
গড়িয়। তুলেন; ফলে দে ছেলেবেলায় একটু সময়ের জন্য 
জঙলিয়া উঠে তারপর একদম নিবিয়া যায়। রুশসাম্রাজয 
ফুরোপ জয় করিতে চায়, কিন্তু উহা! নিভ্তেই বিজিত হইবে। 
উহার প্রজ। ব। প্রতিবাদী তাতারগণ উহার এবং আমাদের 
প্রভূ-হইবে ; আমার কাছে এই বিপ্লব অনিবার্ধ্য বলিয়। মনে 
হয়। মুরোপের মকল রাজা! ইহা আগাইয়। আনিবার জন্য 
একযোগে কাজ করিতেছেন। 
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জনসাধারণ ( পূর্বান্থবৃত্তি ) 

যেমন প্রক্ৃতি সুণঠিত মানবদেহের দৈর্োর একট। নিদ্দি 
মাপ ঠিক করিয়া দিয়াছে যাহার বাহিরে সে কেবল দৈতা বা 
বামন স্থষ্টি করে তেমনি রাষ্ট্রের পক্ষে শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থাবিধির প্রতি 
দুটি রাখিয়া উহ্নার সম্বন্ধে অতকগুণল সীম! নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়! 
চলে যাহাতে উহা স্বশানের পক্ষে অতান্ত বেণী বড় না হইয়া 
পড়ে মথব! আত্মরক্ষার পক্ষে অতান্ত বেশী ছোট না হুইয়' 
যায়। প্রত্যেক রাষ্ট্রীয়মমবায়েরই বলের একট! সর্ধোচ্চ পরি- 
মান থাকে যাহার উপরে উহা আর উঠিতে পারে না, এবং 
আপনার আয়তন বৃদ্ধি ফরিবার ফলে উহার এঁ বল কমিতে 
থাকে। সামাঞ্জিকবন্ধন যতই বিস্তৃত হয় ততই আল্গা হইয়া 
পড়ে; এবং সাধারণভাবে বলাষায় যে মায়তনহিসাবে 

কষুদ্রায়তন রাষ্ট্র বৃঙদায়তন রাষ্ট্র হইতে বেশী শক্তিমান । 
এক হাজার যুক্তিতর্কদ্বার৷ এই সতা প্রমাণ কর৷ যায় । 
প্রথমতঃ আয়তন বৃহৎ হইলে অধিক দূরত্বের ফলে শাসনকার্ধ্য 
চালান বেশী কষ্টকর হয়, ঠিক যেঘন বেশী হম্বা ভারোত্তলন 
দণ্ডের মাথায় যে ভার চাপান হয় তাহ! বেশী ভারী হয়। 
এজন্য দূরত্ব যত বেশী হয় শাসনকার্ধ/ও ততই গুরুভার হইয়! 
উঠে; কারণ, প্রত্যেক সহরের নিজের শাসন আছে এবং সে 
খরচ জনসাধারণ বহন করে; প্রত্যেক জেলার নিজের শাসন 
আছে এবং সে খরচও জনসাধারণ দেয়, তারপর প্রত্যেক 
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প্রদেশ, বড় বড় শাদনব্যবস্থ। প্রাদেশিক শাসন, ভাইপস-রয়ালটি 
ইত্যাদি যত উপরে যাওয়া যাইবে ততই খরচ বেশী এবং এই 
সকলের খরচই দুর্ভাগ্য জনসাধারণকে দিতে হইবে ; সকলের 
পরে আসে সর্ব্বোচ্চ শাসনশক্তি যাহা সকলকে পিষিয়া 
ফেলে । এই সকলের অতিরিক্ত খরচের দায়ে প্রজাগণ অনবরত 
শুকাইতে থাকে; এতগুলি আলাদা শাসনব্যবস্থার পরিশ 
চালনায় বেশী সুশাসিত হওয়। দূরে থাকুক বরৎ তাহাদের 
উপরে একটিমাত্র শাসনকর্তৃত্ব থাকিলে প্রজাগণ যেরূপ 
স্বশাসিত হইত তাহার চাইতে অনেকখানি কমই হয়। 
আর এ অবস্থায় আকন্মিক খরচের জন্য তাহাদের হাতে কম 
তহবিলই থাকে; এই রকম তহবিলের যখন দরকার হইয়৷ 
পড়ে তখন দেখা যায় যে রাষ্ট্র ধ্বংসের মুখে উপনীত হইয়াছে। 
এই সব নয়; লোকে যাহাতে আইনানুসারে চলে 
তাহার ব্যবস্থ! করিবার, উৎপাত বন্ধ করিবার, কুপ্রথা 
মংশোধন করিবার, দূরবস্তীস্থানে যে সকল রাজদ্রোহ 
মূলক প্রচ্ষ্টী চলিতে পারে তাহার উপর আগে হইতে 
দৃষ্টি রাখিবার ক্ষমতা ও ক্ষিপ্রকারিতা যে শাসনশক্তির 
শুধু কম হইয়া যায় তাহা নহে অধিকন্ত শাসকগণকে 
না! দেখিবার ফলে তাহ।দের প্রতি জনসাধারণের শ্রেহ 
কম হয়, স্বদেশের প্রতি স্সেহে কম হয়, কারণ 
তাহাদের চোখে ম্বদেশ পৃথিবীর মতই বিশাল বলিয়া 
মনে হয় এবং অধিকাংশ সহ-নাগরিকের সহিত অপরিচয় 
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থাঁকিয়। যাওয়ার দরুণ তাহাদের প্রতি সেহও কম হয়। 
একই আইন এতগুলি বিভিন প্রদেশের পক্ষে উপযোগী 
হয় নাঃ কারণ, ভাহাদের মধ্যে আচারব্যবহারের বিভিন্নতা 
আছে, আবহাওয়ার মিল নাই, একই শাসনতন্ত্র সকলে 
সহা না করিতেও পারে । যেসকল জাঁতি একই শাসক 
গণের অধীনে বাস করে, যাহাদের পরস্পরের মধ্যে সদ- 
সর্বদা যাতায়াত এৰং বিবাহের আদানপ্রদান আছে 
তাহাদের ভিতরে বিভিন্ন আইন কেবল উৎপাত ও গোল- 
যোগ্নের উৎপত্তি করে; তাহাদিগকে নূতন নৃতন আচার- 
বিধির অধীন করাতে তাহারা স্থির করিতেই পারে না ষে 
তাহাদের দেশ তাহাদের নিজের কি না। সকলের উপরের 
শাসনশক্তি আপন অবস্থানে পরম্পরের লমহিত অপরিচিত 
যে জনসংঘ একজায়গাঁয় জড় করে তাহাদের মধ্যে মানসিক 
গু৭সমৃহ চাপা পড়ে, সদগ্চণরাজি উপেক্ষিত হয় এবং 
দোঁষীরা সাজ! পায় না। শাসকগণ কাজের চাপে বিত্ত 
ছইয়া নিজেরা কিছু দেখিতে পারেন না; ফলে, রাষ্ট্র 
কেরাণীবৃন্দের দ্বারা শাসিত হইতে থাকে । শেষতঃ কেন্দ্রীয় 
শাসনশক্তির কর্তৃত্ব বজায় রাখিতে হইলে যে সকল ব্যবস্থা 
করা প্রয়োজন দৃরবর্ী কর্মচারীর। মে সকলের কতখানি 
করিতে বা এড়াইতে চেষ্টা করেন তাহার উপর দৃষ্টি রাখিবার 
কাজেই সমস্ত মন ব্যাপৃত থাকে; ফলে জাতির স্ুখ- 
স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্ত আর বিশেষ উদ্ভধম অবশিষ্ট থাকে না; 
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প্রয়োজন-কালে জাতির রক্ষার জন্যও একরকম কিছুই 
থাকে না; এই রকমে আপনার শাসনপ্রণালীর পক্ষে 
খুব বেশী বড় রাষ্ট্রদেহ ফাঁসিয়া যায় এবং আপনাঁর ভারে 
ভাঙ্গিয়া পড়ে। 

অপরপক্ষে, দৃঢ়পংস্থিতি পাইতে হইলে, নিশ্চিত 
আঘাতসমূহকে প্রতিহত করিতে হহলে এবং আত্মসংরক্ষণের 
জন্য বাধ্য হইয়! ঘে চেষ্ট/! তাহাকে করিতে হইবে তাহার 
জন্য রাষ্ট্রের একটি স্থায়ী ভিত্তির উপর আপনাকে প্রতিষ্ঠিত 
করিতে হইবে; কারণ সকল জাতির একট। কেন্দ্রাপসারিণী 
শক্তি আছে যাহার জন্য তাহার! অবিরাম পরস্পরের বিরুদ্ধে 
কার্জ করে এবং ডেকার্টের (799898:693) কথিত আবর্তের 
( 6০8011078 ) ন্যায় প্রতিবাপীকে হটাইয়। আপনাকে বড় 
করিতে চেষ্ট। পায়। এ অবস্থায় যাহার। ছুর্্বল ত।হাদের অপরের 
কবলিত হইবার ভয় থাকে; এবং চাপ তাহাতে সঞ্ল দিকে 
কত্রটা সমান হয় 'এজন্য আপনাকে সকলের সহিত সমান 
অবস্থায় না আনিলে কাহারও আত্মরক্ষা! কর। প্রায় অসম্ভব । 

ইহা হইতে দেখা যায় যে বিস্তারের সপক্ষেও যুক্তি আছে, 
সঙ্কোচের সপক্ষেও কতক যুক্তি আছেঃ এবং এই ছইয়ের 
মধ্যে এমন একটি পরিমাণ যাহা রাষ্ট্রের আত্মসংরক্ষণের 
পক্ষে সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক তাহ! ঠিক কর! রাষ্ট্রনীতিজ্ঞের 
পক্ষে বড় কম. গ্রতিভার কথা নয়। মোটামুটি বল! যায় 
যে বিস্কারের সপক্ষের যুক্তি কেবল বাহিরের এবং অন্য সম্বন্ধ 
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সাপেক্ষ বলিয়। সঙ্কোচের সপক্ষের যুক্তির পরে বিবেচিত 
হওয়া] উচিত; কারণ উহ1 ভিতরের এবং অন্য কস্বন্ধ 
সাপেক্ষ নয়। সকলের আগে দরকার দৃঢ় ও উত্তম শীসন- 
ব্যবস্থার; 'এবং বৃহৎ রাজ্য হইতে যে সম্পদ ও সুবিধ। 
লাভ হয় তদপেক্ষা। স্থশাসনের ফলে যে শক্তিসামর্থ্য 
জন্মায় তাঁর উপরেই লোকের বেশী নির্ভর কর] উচিত। 

অধিকন্ত১ এমন রাষ্ট্রও দেখা গিয়াছে যে রাজ্য 
জয়ের প্রয়োজন তাহার শাসনব্যবস্থার উপরে পর্য্যস্ত 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং আত্মসংরক্ষণের পিমিত্ত উহা 
অবিরাম যুদ্ধ বিগ্রহ করিতে বাধ্য হুইয়াছে। সম্ভবতঃ 
এরূপ রাষ্ট্রগুলি এই লাভজনক কর্তব্যের দায়ে পড়িয়! 
আপনাদের সৌভাগ্যে শ্রত্যন্ত আনন্দ প্রকাশই করিত, 
কিন্ত এ দায়ই তাহাদের সমৃদ্ধির সীম! নির্দিষ্ট করিবার 
সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পতনের অনিবার্য মুহুর্ত নির্দিষ্ট 
করিয়া! দিয়াছে। 


লামাজিক চুক্তি 


১১০» অধ্যায় 
জনসাধারণ ( পূর্ববান্বৃত্তি ) 

কোন রাষ্ত্রীয়মবায়ের মাপ ছুইটি উপায়ে লওয়। যায়; 
যথা, তাহার অধিকারের বিস্তার ছিসাবে এবং লোক সংখ্যার 
হিসাবে ; এবং এই ছুইটির ভিতরে এমন একটি বিশিষ্ট সম্বন্ধ 
আছে যাহার ফলে রাষ্ট্রের যথার্থ সমৃদ্ধি লাঁভ হয়। মানুষে 
রাষ্্ী গড়ে এবং মাটি মানুষকে পোষণ করে; তাহা হইলে 
সন্বন্ধটি দাড়ায় এই যে অধিবাসিগণের ভরণপোষণ্রে জন্য 
যথেষ্ট জমি থাকিৰে এবং অধিবাপীর সংখ্যাও জমির ভরণ- 
পোষণ করিবার শক্তির অনুযায়া হইবে। উভয়ের পরিম।ণ 
এইরূপ হইলে কোন নির্দিষ্ট লোকসংখ্য1 হইতে অধিকতম 
সম্ভব শক্তি পাওয়া যাইবে; কারণ, জমি যর্দি খুব বেশী 
থাকে তাহার রক্ষণ কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে, উহার মাবাদ 
উপযুক্তরূপ হয় না এবং উৎপন্ন ফসল প্রয়োজনাতিরিক্ত 
হয়ণঝ ইহা আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধবিগ্রহেরও সাক্ষাৎ কারণ 
হইয়। দাড়ায় । অপর পক্ষে, জমি প্রয়োজনানুরূপ না হইলে 
যতখানির অভাব হয় তাহা পুরণের জন্য রাষ্ট্রকে প্রতিবা সি- 
গণের উপর নির্ভর করিতে হইবে; এবং ইহা! পররাজ্য 
জয়ার্থ যুদ্ধের সাক্ষাংকারণ হইয়। দীড়ায়। যে জাতিকে 
আপনার অবস্থার প্রয়োজনে যুদ্ধ বা ব্যবসায়ের একটি 
অবলম্বন কর্রিতে হয় সে ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত ছুর্ব্বল 
ন! হইয়া পারে না; তাহাকে প্রতিবাসিগণের উপর নির্ভর 
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করিতে হর, বাহিরের ঘটনার উপর নির্ভর করিতে হয়, 
তাহার অস্তিত্ব সর্বদা অনিশ্চিত ও সংক্ষিপ্ত হইয়। পড়ে। 
সে হয় পররাজ্য জয় করে এবং আপন অবস্থার পরিন্্তন 
করে, না হয় অপরের দ্বার! বিজিত হয় এবং বিলুপ্ত হইয়! 
যায়। শুধু নগণ্যত। ব! বিশেষ নমৃদ্ধি দ্বারাই সে নিজকে 
স্বাধীন রাখিতে পারে। 

রাজ্যের আয়তন ও লোক সংখ্যার তিতরে এমন কোন 
বাধাধর। পরিমাণের হিলাব দেওয়া যায় না যাহা পরম্পরের 
পক্ষে পর্যাপ্ত হইবে; তাহ!র কারণ মাটির গুণের ভিতর 
বিস্তর তারতম্য আছেঃ তাহার উর্বর। শক্তির কমবেশ 
আছে, উৎপন্ন ফসলের প্রকারভেদ আছে, জলবায়ুর 
প্রভাবেও পার্থক্য আছে; সেই রকম অধিনাসিগণের ভিতরেও 
বিভিন্ন প্রকৃতির লোক আছে; কোন কোন উর্ধ্বরা দেশের 
লোকে কম খায় এবং কোন কোন অনুর্র্বর। দেশে আবার 
লোকে বেশী খায়। ইহ। ছাড়াও স্ত্রীলোকের সম্তানোং- 
পার্দিক শক্তির কমবেশ, প্রতি দেশে লোকসংখ্যা রদ্ধির 
অনুকূল অবস্থার কমবেশ, এবং ব্যবস্থাকর্তা তাহার ব্যবস্থা 
সমূহ দ্বার জনসাধারণকে কতখানি বশে আনিতে পারেন 
তাহার প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হইবে; কাজেই ব্যবস্থা- 
কর্তা চাক্ষুষ যাহা দেখেন শুধু তাহাই লইয়া চার না 
করিয়া দুরদৃষ্টিঘারা যাহা দেখিতে গান তদ্বারা বিচার 
করিবেন, লোকসংখ্য/র উপশ্থিত অবস্থা যেরূপ দেখেন 
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তাহার উপরেই নির্ভর না করিয়। তাহ। ভবিষ্যতে যেরূপ 
হইবে তাহার উপর নির্ভর করিবেন । অবশেষে বল যায় 
যে এমন বহুক্ষেত্র থাকিতে পারে যেখানে স্থাণীয় অবস্থ৷ 
বিবেচনায় কাহারও যতখানি রাজ্য বিস্তার করা আবশ্যক 
বলিয়া মনে হয় তদপেক্ষ। বেশী বিস্তার কর প্রয়োজন বা 
বাঞ্চনীয় হইয়। পড়ে । পার্ধত্য অঞ্চল হইলে বেশী স্থানের 
প্রয়োজন হয়; সেখানে ম্বভাবঞ্জাত উৎপননদ্রব্য, যথ৷ 
কাষ্ঠাদি ও পশু১রণের জন্য ঘাস কম পরিশ্রমে পাওয়া যায়; 
অভিজ্ঞত। হইতে জান। যায় যে খানে আ্ীলোকগণের সন্তান 
ধারণ করিবার শক্তি সমভূমির স্ত্ীলোকগণ হইতে বেশী 
এবং সেখানে বিস্তৃত, ঢালু ভূখণ্ড হইতে চাষআবাদের 
উপযোগী অতি সামান্য পরিমাণ সমভূমিই পাওয়া যায় । 
অপরপক্ষে, সমুদ্রতীরবর্ভী অঞ্চলে, উহা! পর্ববতপুর্ণ ও 
একরকম উর্বারাশাক্তহীন, বালুকা পুর্ণ হইলেও অল্প বিস্তারেই 
চলিতে পারে ; কারণ, সেখানে মাছ ধরাই কতক পরিমাণে 
ভূমিজ ফসলের স্থানাধিকার করে; জলদন্ু্যর আক্রমণ 
প্রতিহত করিবার জন্য সখানে ঘনবসতি দরকার ; অধিকন্ত, 
সেখানে বাড়তি লোৌকসংখ্যার ভার উপনিবেশ ইত্যাদিতে 
চালান দিয়! কমাইয়া ফেলিবার সুবিধাও অধিক । 

কোন জাতির জন্য ব্যবস্থাবিধি প্রণয়নকালে যে সকল অবস্থ। 
বিবেচনা করিতে হইবে বল! হইয়াছে তাহার সর্দে আরেকটি 
যোগ করিতে হইবে । উহা! আর কোনটির পরিবর্তে গ্রহণ করা 
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চলে না কিন্তু উহার অভাবে আর সমস্তই বৃথা হইয়া পড়ে: 
সেটি হইতেছে যাহাতে সকলে সচ্ছলতা ও শাস্তি ভোগ 
করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা ; কারণ, যেমন সেম্দলের 
সংগঠনের মুহুর্তে, সেইরূপ রাষ্ট্রের সুব্যবস্থিত হইবার মুহুর্তেই 
উহা! আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সর্বাপেক্ষা কম পারগ হয় 
এবং তখন উহাকে ধ্বংস করা সর্বাপেক্ষা সহজ । চাঞ্চল্যের 
সময় অপেক্ষ। পুর্ণ বিশৃঙ্খলার সময়েও লোকের আক্রমণ 
প্রতিরোধ করিবার শক্তি বেশী থাকে ; কারণ, চাঞ্চল্যের সময়ে 
প্রত্যেকেই নিজের বিষয় লইয়াই ব্যস্ত থাকে, বিপদের কথা 
ভাবে না। এ ছুঃসময়ে যুদ্ধ, ছুক্ডিক্ষ, রাজদ্রোহ কোন একটা 
ঘটিলেই রাষ্ট্র একেবারে বিপর্যস্ত হইয়া যায়। 

এরকম ঝড়ঝাপটার কালেও যে অনেক শাসনশক্তি 
প্রতিষ্ঠিত হয় নাই তাহা নয়; কিন্তু এই সব শাসনশক্তিই 
আবার রাষ্ট্র ধ্বংস করিয়াছে । জবরদখলকারী ব্যক্তিগণ 
(193 05070025079) সাধারণের ভীতি উপলক্ষ করিয়া নান৷ 
অনিষ্টকর আইন, যাহ! লোকে ঠাণ্ডামাথায় কখনও স্বীকার 
করে না, তাহাই পাশ করিয়া লইবার জন্য এইরকম গোল- 
যোগের সৃষ্টি করিয়া তুলে বা এরকম সময় বাছিয়! লয় । 
আইন বিধিবদ্ধ করিবার জন্য যে সময় পছন্দ কর! হয় তাহাই 
ন্বেচ্ছাচারী শাসক ও ব্যবস্থাকর্তার কাজের প্রভেদ লক্ষ্য 
করিবার একটি অব্যর্থ উপায়। 

তাহা হইলে কি রকম জাতির জন্য ব্যবস্থাবিধি প্রণয়ন 


৮৯ 
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করিতে হইবে? ব্যবস্থা প্রণয়ন করা প্রয়োজন যে-জাতির 
জন্মগত, স্বার্থের বা আচারব্যবহারের যে-কোন প্রকার এক্য 
থাকা সত্বেও উহা এপর্ধ্যস্ত আইনের যথার্থ জোয়াল কাধে 
লয় নাই; যাহার কোন দৃঢ়বদ্ধমূল আচার, অভ্যাস ব| 
কুসংস্কার নাই ; যাহার কোন অতফ্কিত আক্রমণদ্বারা৷ অভিভূত 
হইবার ভয় নাই ; যে প্রতিবাসিগণের কলহে যোগদান না 
করিয়াও একাকী তাহাদের প্রত্যেককে পৃথক ভাঁবে প্রতিরোধ 
করিতে পারে বা একের সাহাধ্য লইয়। অপরকে প্রতিহত 
করিতে পারে; যাহার সভ্যবুন্দ পরস্পরের পরিচিত এবং 
যেখানে কোন ব্যক্তি যতখানি ভার বহিতে পারে তদপেক্ষা 
বেশী ভার তাহার উপর চাপাইবার প্রয়োজন হয় না; যে 
জাতি অন্য সকল জাতির সাহায্য ন! লইয়া চলিতে পারে এবং 
যাহার সাহায্য না লইরা অন্য সকল জাঁতিও চলিতে পারে ; 
€১) ষে জাতি ধনীও নয় গরীবও নয় কিন্তু মধ্যবিত্ত অবস্থা- 





স্পা সস 


১। যদি এমন ছুইটি প্রতিবেশী জাতি থাকে যে একটি অপরটির 
সাহায্য ব্যতিরেকে চলিতে পারে না, তাহা হইলে এ ব্যবস্থা দ্বিতীয়টির 
পক্ষে যেমন দুর্বহু প্রথমটির পক্ষে তেমনি বিপজ্জনক হইবে । এরপক্ষেত্র 
প্রত্যেক দুরদৃষ্টিসম্পন্ন জাতি যতশীঘ্ত্ সম্ভব প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির অধীনতা 
পাশ হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিবে । থাস্কালার (11071550818 ) 
সাধারণভন্ত্র মেক্সিকানসাত্রাজ্যের অন্তরুন্ত ছিল; কিন্তু তবুও উহা 
মেক্সিকানদের নিকট হইতে কিনিবার এমন কি বিনামূল্যে দানহিসাবে 
গ্রহণ করা অপেক্ষা বিনা লবর্ণে চালাইবার পক্ষপাতী ছিল। এই 


পও 
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সম্পন্ন এবং শেষত*, যাহার মধ্যে প্রাচীন জাতির স্থের্ধ্য ও 
নৃতন জাতির শিক্ষাপ্রবণতা একত্র মিলিত হইয়াছে। 
গড়িবার কাঁজের চাইতে ভাঙ্গিবার কাজই ব্যবস্থাপ্রণয়নের 
ব্যাপারকে বেশী শক্ত করিয়া তুলে; এবং এ ব্যাপারে 
কৃতকার্য্যতা লাভ করিবার দৃষ্টাস্ত যে এত ছুলভ তাহার 
কারণ সমাজের পক্ষে যাহা প্রয়োজন তাহার সহিত প্রকৃতির 
সরলতার (15 91700011016 ৫৪ 19 17090075) সামগ্রস্ত বিধান 
দেখিতে পাওয়া প্রায় হুর্ঘট ; কিন্ত স্ুব্যুবস্থিত রাষ্ট্র পাঁওয়াও 
সেই রকম দুর্ঘথট । 

মুরোপে এখনও ব্যবস্থাবিধি পাইবাঁর উপযুক্ত একটি দেশ 
আছে; সে দেশ কর্সিক। দ্বীপ। যেরূপ সাহস ও অধ্যবসায় 
দেখাইয়া এ বীর জাতি স্বাধীনতা উদ্ধার ও রক্ষা! করিয়াছে 
তাহাতে প্রমাণ হয় যে বাস্তবিকই কোন বিজ্ঞ লোকের 
নিকটে কি উপায়ে উহ! স্থায়ীভাবে রক্ষা করা যায় সে সম্বন্ধে 
শিক্ষা পাইবার দাবী তাহার আছে। আমার মনে হয় এই 
ক্র দ্বীপটি একদিন সমস্ত মুরৌপকে আশ্চর্য করিয়া দিবে। 





উদারতার ভিতরে যে বিপদের ফীদ প্রচ্ছন্ন ছিল দৃরদৃষ্টিসম্পরন থাস্‌- 
কালানগণ সেটি বেশ দেখিতে পাইয়াছিল। তাহার আপনাদের 
স্বাধীনতা অবাহত রাখে; আর অত বড সাম্রাজ্যের কুক্ষিগত এই 
ত্র রাষ্টরটি শেষ কালে তাহার ধ্বংসের কারণ হইয়া ধ্াড়ায়। 


৪৯১ 





১১ অধ্যায় 
বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবস্থাবিধি 


যদি অনুসন্ধান কর! যাঁয় যে সকলের শ্রেষ্ঠ কল্যাণ, যাহা 
প্রত্যেক প্রকারের ব্যবস্থাবিধির লক্ষ্য হওয়া উচিত, তাহা 
কিসে হয় তাহ! হইলে দেখা যাইবে যে উহা! দুইটি স্থুল কথায় 
দাড়ায়, স্বাধীনতা ও জাম; জমস্ত বিশেষ অধীনতাই 
রাষ্ট্রদেহ হইতে এ পরিমাণ বলক্ষয়ে, কারণ হয়, এইজন্য 
স্বাধীনতার প্রয়োজন ; এবং সাম্যের দরকার এইজন্য যে উহা 
ন1! থাকিলে স্বাধীনত। থাকিতে পারে না৷ 

সামাজিক স্বাধীনতা কিরূণ তাহা পৃর্ধররেই বলিয়াছি; 
সাম্য সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে এ কথার দ্বারা বুঝায় না যে 
ক্ষমতা ও ধনের পরিমাণ সকলেরই একেবারে মমান হইবে ॥ 
ইহাঁদ্বারা বুঝিতে হইবে যে ক্ষমতা কাহারও এত বেশী হইবে 
ন.যে তাহাতে অত্যাচার কর! চলে এবং উহ! সর্বদা পদম্ধ্যাদা 
অনুযায়ী ও আইনসঙ্গত উপায়ে ব্যবহার করা হইবে ; আর 
ধন কাহারও এতবেশী থাকিবে না যে সে অপরকে ক্রয় 
করিতে সমর্থ হয়; এবং কেহ এত দরিদ্র হইবে না যে সে 
আপনাকে বিক্রয় করিতে বাধা হয় (১)। ইহাতে বুঝায় যে 


১। দি তোমার সাষ্্রকে পূর্বাপর সঙ্গতি দিবার ইচ্ছা! থাকে ভবে 
ধনশালিতা ও দারিদ্র্য এই ছুই বিপরীত কোণকে যতদুর সম্ভব নিকটে 
আন; ধনী ঝা ভিক্ষুক কাহাকেও থাঁকিতে দিবে না। এই সুইটি অবস্থা! 


[৬ 
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বড়লোকের সম্পত্তি ও উচ্চপদের নিদ্দিষ্ট সীম থাকিবে এবং 
দরিদ্রেরও ধনলিগপ্পা ও লোভের নির্দিষ্ট সীমা! থাকিবে । 

লৌকে বলিয়া থাকে যে এই সাম্য অলীক কল্পনা মাত্র, 
ইহ? কার্ধ্যক্ষেত্রে কখনও দেখা যায় না। ইহার অপব্যবহার 
নিবারণ করা অসাধ্য ; কিন্তু তাহাতে কি প্রমাণ হয় যে এ 
বিষয়ে অন্ততঃপক্ষে নিয়ম বিধিবদ্ধ করাও অনাবশ্যক ? সমস্ত 
ঘটনাঁপরম্পরার গতি এই সাম্য নষ্ট করিবার দিকে চলিয় 
থাকে, এইকারণে সব সময়েই উহা! রক্ষা করিবার জন্য 
আইনের শক্তি নিয়োজিত হওয়া উচিত। 

কিন্তু সমস্ত উত্তম ব্যবস্থাবিধির এই যে সাধারণ উদ্দেশ্য 
প্রত্যেক দেশে স্থানীয় অবস্থা ও অধিবাসিগণের প্রকৃতি 
মিলিয়া যে বিশেষ অবস্থার স্্ি হয় তাহা! বিবেচনা! করিয়া 
ইহার পরিবর্তন করিতে হয়। এঁ বিশেষ অবস্থার উপর 
ভিত্তি করিয়া প্রত্যেক দেশের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাবিধি গড়িয়া 
তুলিতে হইবে ; এবং এই ব্যবস্থাবিধি নিজে যেরূপই হউক 
ঝে রাষ্ট্রের জন্য গড়া হয় তাহার পক্ষে উহা সব্বোৎকৃষ্ট হওয়া 
উচিত। উদাহরণ স্বরূপ বল। যাইতে পারে যে জমি নিক্ষল। 
ও অনুর্বরা হইলে অথবা দেশে ঘনবসতি হইলে বাবসায় ও 
্বভাঁবতঃই পরস্পর হইতে অবিভাজ্য এ্ববং ছুইটিই সাধারণভাবে কল্যাণের 
পক্ষে অনিষ্টকর; একটি হইতে আসে স্বেচ্ছাচারের প্ররোচকপণ এবং 
অপরটি হইতে আসে স্বেচ্ছাচারী | এই দুই পক্ষের ভিতরে জনসাধারণের 
ত্বাধীনত! নিলামে ডাকা হয়; একপক্ষ কিনে, অপরপক্ষ বিক্রয় করে। 


৯৩ 
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শিল্পের দিকে মন দিবে ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যের পরিবর্তে 
শিল্পজাত দ্রব্যাদি চালান দিবে । অপরপক্ষে, যদি শ্রস্ত- 
সম্পন্না সমভূমি ও উর্র্বরা অধিত্যক। প্রদেশে তোমার বাঁস 
হয়, যদি মাটি ভাল হইলেও লোকাভাব হয়, তবে সমস্ত মন 
কৃষিকারধ্যের দিকে দ্রিবে ও শিল্পকার্ধ্য দূর করিয়া দিবে; কারণ, 
কৃষিকাধ্যে লোকসংখ্যাবৃদ্ধি হয় ও শিল্প রাজ্যের বিশেষ 
বিশেষ জায়গায় দেশের সমস্ত লোক জড় করিয়া কেবল 
দেশের লোকনংখ্য ক্ষয় করিবার দিকে চলে । (১) যদি 
স্ববিস্তৃত ও সুবিধাজনক সমুদ্রোপকৃলে বাস হয় তবে 
জাহাঁজের দ্বারা সমুদ্র ছাইয়া ফেল, ব্যবসায় ও নৌবিষ্ঠাঁর 
চর্চা কর; তোমার জীবনকাল অল্পস্থায়ী কিন্তু সমুজ্জল হইবে । 
তোমার অধিকৃত উপকূলে সমুদ্র যদি কেবল প্রায়-অগম্য 
পর্ববতমালার পাদদেশেই ধৌত করিয়া যায় তবে অসভ্য 
 মংস্যজীবী থাকিয়া যাওয়াই ভাল; তুমি বেশী শাস্তিতে। 
হয়ত ভাল অবস্থায় এবং নিঃসন্দেহে বেশী সুখে বাঁস করিবে । 
এক কথায়, সর্বসাধারণের উপর খাটে এই রকম নিয়মগুলি 


১। 19 [7910519 0345970900 বলেন, « যে-কোন প্রকারের 
বহির্বানিজ্য সমগ্র রাজ্যের পক্ষে প্রায়শঃ কেবল একটা মিথ্যা লাভের 
ব্যাপারে দীড়ায় ; হয়ত ইহার ফলে কোন কোন ব্যক্তি অর্থবাঁন হয়, 
এমন কি ইহাতে কোন কোন সহরের সম্পদবৃদ্ধিও ঘটে; কিন্তু পমগ্র 
জাতির ইহাতে কিছুমাত্র লাভ হয় না এবং লোকের অবস্থাও কিছুমাত্র 
উন্নত হয় না। 


সামাজিক চুক্তি 


বাদ দিলে প্রত্যেক জাতির ভিতরেই এমন বৈশিষ্ট্য থাকে 
যাহ। এ গুলিকে একট। বিশেষ আকার প্রদান করে এবং 
তাহান নিজের আইন তাহার নিজের উপযোগী করিয়া তুলে। 
এইরকম পুর্বকালে রিয়ুদ্রীগণ ও পরবর্তীকালে আরবগণের 
প্রধান লক্ষ্য ছিল ধর্ম, এথেন্সবাসিগণের বিদ্যাচ্চা, কার্থেজ 
ও টায়ারের ব্যবসায়, রোড সের নৌবিষ্া, স্পার্টার যুদ্ধ এবং 
রোমের গুণচর্চা (5200 )1 25712 %25 2925 এর 
গ্রন্থকার প্রভূত উদাহরণের সাহায্যে দেখাইয়াছেন কি উপায়ে 
ব্যবস্থাকর্তা এই সকল লক্ষ্যের প্রত্যেকটির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া 
ব্যবস্থাবিধি গড়িয়। ভুলিয়াছেন। 

যাহা উচিত তাহ! যথাযথরূপে মানিয়া চলার ফলেই 
রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা, প্রকৃত দৃঢ়তা ও স্থায়ীত প্রাপ্ত হয়; 
সেক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থার গতি ও ব্যবস্থাবিধির গতি সব্বদ 
প্রত্যেকটি বিষয়ে একত্র মিলিত হইবাঁর দিকে যায় এবং 
প্রকৃতপক্ষে আইন কেবল স্বাভাবিক ব্যাপারগুলিকে স্পষ্ট 
রূপ দেয়, তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে এবং দোষ শুধরাইয়া 
দেয়। কিন্তু ব্যবস্থাকর্তা যদি স্বীয় উদ্দেশ্ট নির্বাচনে ভুল 
করেন, স্বাভাবিক অবস্থার গতি যে মুখে তাহা হইতে ভিন্ন- 
মুখগামী গতি অবলম্বন করেন, যদি একটির গতি দাসত্বের ও 
অপরটির গতি স্বাধীনতা, একটির এশ্ব্্যবৃদ্ধির ও অপরটির 
লোকসংখ্যাবৃদ্ধির এবং একটির গতি শাস্তির ও অপরটির যুদ্ধ- 
বিগ্রহের দিকে হয় তাহা হইলে দেখ। যাইবে যে আইনের 
শক্তি ধীরে ধীরে ক্ষয় পায়, রাষ্ট্র-গঠনব্যবস্থা পরিবন্তিত হয় 
এবং ধ্বংস ব! সম্পূর্ণ পরিবর্তন ও অপরাজেয় প্রকৃতির প্রভাব 
পুনঃস্থাপিত না হওয়া পরধ্যস্ত রাষ্ট্রের ভিতরের বিপ্লবের 
শাস্তি হয় না। 


গ্$ 


১২৬ অধ্যায় 
ব্যবস্থাবিধির বিভাগ 


সাধারণত্তস্ত্রকে সুব্যবস্থিত করিতে বা যথাসম্ভব উৎকৃষ্ট 
আকার দিতে ছইলে অনেকপ্রকার সম্বন্ধের কখ! বিবেচন। 
করিতে হইবে ॥ প্রথমতঃ, সমগ্র সমবায়ের কর্ম যাহা! আপনার 
উপরেই ক্রিয়া করে ; অর্থাৎ সমষ্টির সঙ্গে সম্টির জম্বন্ধ বা 
রাজশক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্বন্ধ ; পরে আমরা দেখিব এই 
সম্বন্ধ মধ্যবর্তী পদসমূহের সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্িত। যে 
ব্যবস্থাবিধির দ্বারা এই সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত হয় তাহাকে রা্থীয় 
ব্যবস্থাবিধি বলে, এবং উহা! মৌলিক ব্যবস্থাবিধি নামেও 
অভিহিত হয়; অবশ্য এ ব্যবস্থাবিধি যথার্থ সুবিবেচিত 
হইলে এ নাম নিরর্থক বল! যায় না; কারণ, প্রত্যেক রাষ্ট্রে 
একটিমাত্র ্-ব্যবস্থা থাকিলেও যে জাতির হাতে উহা থাকে 
তাহার উচিত উহাকে আকড়াইয়া ধরিয়া থাকা; কিন্তু 
প্রচলিত ব্যবস্থা (1:0:019 6091) উত্তম না হইলে যে 
ব্যবস্থাবিধি মানুষের ভাল হইবার প্রতিবন্ধক হয় তাহা 
মৌলিক ব্যবস্থাবিধি বলিয়া লোকে গ্রহণ করিবে কেন? 
অধিকন্ত, সকলক্ষেত্রেই নিজের ব্যবস্থাবিধি সব্বোৎকৃষ্ট-শ্রেণীর 
হইলেও যে-কোন জাতির উহা পরিবর্তন করিবার সম্পুর্ণ 
ক্ষমত! আছে; কারণ, যদি নিজের মন্দ করিবার খেয়ালই 
তাহার হয় তবে কাহার তাহাতে বাধা দিবার অধিকার 
আছে ? 

দ্বিতীয় সম্বন্ধ হইতেছে সভ্যগণের পরম্পরের সহিত 
বা সমগ্র সমবায়ের সহিত ) এবং প্রথমক্ষেত্রে এ সম্বন্ধ যত 


৯৩ 


সামাজিক চুক্তি 


ছোট করা ও দ্রিতীয়ক্ষেত্রে যত বড় করা সম্ভব তাহ।ই কর! 
উচিত; তাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি সপর সকল হইতে সম্পূর্ণ 
স্বাধীন ও নগরের একান্ত অধীন হইবে; একাজ একই 
উপায়ের দ্বার সাধিত হইতে পারে; কারণ, কেবল রাষ্ট্রের 
বলই সভ্যগণকে স্বাধীনতা দিতে পারে । এই দ্বিতীর সম্বন্ধ 
হইতে দেওয়ানী বাবস্থাবিধি (195 1019 01%1159) উদ্ভুত হয়। 

আইন ও মানুষের মধ্যে তৃতীয় একটি সম্বন্ধের কথাও 
ধরা যাইতে পারে; যথা, আইন লঙ্ঘনের সঙ্গে শাস্তির 
সম্বন্ধ; এই সম্বন্ধ হইতে অপরাধবিষয়ক (ফৌজদারী) 
ব্যবস্থাবিধির (155 1015 ০0001761165) উৎপত্তি হয়; কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে এই ব্যবস্থাবিধিকে একটা আলাদ বিভাগ অপেক্ষ। 
আর সকল আইন প্রতিপালিত হইবার পক্ষে জামিন 
(580000) হিসাবে বেশী গণ্য করা চলে । 

এই তিন প্রকারের ব্যবস্থাবিধির সঙ্গে চতুর্থ একটি 
থাকিয়া যায় যেটি আর সকলের অপেক্ষা দরকারী; উহা 
মাবেল পাথর বা পিতলের গায়ে খোদিত হয় না, মানুষের 
হৃদয়ে খোদিত হয় ; উহ] রাষ্ট্রের প্রকৃত গঠনব্যবস্থা গড়িয়া 
তুলে, দিন দিন নূতন শক্তি সঞ্চয় করিতে থাকে এবং আর 
সকল আইন যখন প্রাচীন হইয়া পড়ে বা লুপ্ত হইতে থাকে 
তখন উহাই সেগুলিকে নবজীবন দেয় বা তাহাদের স্থলে 
নৃতন স্থষ্টি করে, জাতির ভিতরে তাহার আপন আইনের 
ধার রক্ষ' করে এবং অজ্ঞাতসারে বাহিরের বিষয়ের কর্তৃত্বের 


৯৭ 


সামাজিক চুক্তি 


স্থানে লোকাচারের সাক্ষ্য প্রামাণ্য বলিয়! গ্রহণ করে। আমি 
নীতি, চলিত প্রথা ও বিশেষ করিয়া লোকমতের কথা 
বলিতেছি ; ইহার কার্যকারিতা আমাদের রাষ্রতত্ববিদগণের 
অজ্ঞাত বটে কিন্তু ইহার উপরেই আর সকলের সফলতা 
নির্ভর করে; বাহিরে বিশেষ বিশেষ বিধান লইয়া আপনাঁকে 
ব্যাপৃত বলিয়। জাঁনাইলেও প্রতিভাশালী ব্যবস্থাকর্তা গোপনে 
এইটি লইয়াই নিযুক্ত থাকেন; এগুলি খিলানের বৃত্ত (০ 
01009); নৈতিক ও লৌকিক আচারব্যবহারের কিঞ্চিৎ বিলম্বে 
উৎপত্তি হয়, সেগুলি সেই খিলানের স্থির মধ্যপ্রস্তর স্বরূপ 
(1:1060:291012019 0161) 

এই বিভিন্শ্রেণীর ব্যবস্থাবিধির মধ্যে রাজনৈতিক 
ব্যবস্থাবিধিই (1995. 1915 00110005 ) শাসনশক্তির গঠন 
নির্দেশ করে ; আমার বক্তব্য বিষয়ের সহিত কেবল উহারই 


সন্বন্ধা আছে। 


৯৮ 


সামাজিক চুক্তি বা রাষ্তীয় অধিকারের 
মূলকথা । 


তৃতীয় খণ্ড 


বিভিন্ন প্রকারের শাসনতন্ত্রের কথা বলিবার পূর্বে 
আমরা এ কথার প্রকৃত সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে চেষ্টা করিব; 
কারণ, এ পর্য্যন্ত এই কথাটি বিশেষ পরিক্ষার করিয়! ব্যাখ্যা 
কর] হয় নাই। 


১৯স অধ্যায় 
সাধারণভাবে শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে 


পাঠককে জানাইতেছি যে এই অধ্যায় অভিনিবেশ 
সহকারে পড়িতে হইবে ও যে মনোনিবেশ করিতে চাহে না 
তাহার কাছে বক্তব্য পরিষ্কার করিয়া তুলিবার কৌশল আমার 
জানা! নাই । 

প্রত্যেক স্বাধীন কর্ম ছুইটি কারণের সংযোগে ঘটে; 
একটি কারণ টৈতিক, যথা, উক্ত কর্ম করিবার ইচ্ছা ; 
অপরটি দৈহিক, যথা, উক্ত কর্ম সমাধা করিবার শক্তি। 
যখন আমি কোন জিনিসের দিকে অগ্রসর হই, তখন প্রথমে 


৪৪ 


সামাজিক চুক্তি 


দরকার হয় যাইবার ইচ্ছ।; দ্বিতীয়তঃ দরকার হয় আমার 
পায়ের আমাকে বহন করিবার কার্য ৷ যদি পক্ষাঘাতের রোগী 
দৌড়াইতে ইচ্ছা করে এবং গতিশক্তিমান লোক দৌড়াইতে 
ইচ্ছা না| করে তবে উভয়েই একই স্থানে স্থিরভাবে থাকিবে । 
রাষ্্রীয়সমবায়েরও এ প্রকারের চালক শক্তি (07051195) আছে; 
তাহার বেলাতেও শক্তি ও ইচ্ছার মধ্যে প্রভেদ দেখান হয় ; 
প্রথমটির নাম ব্যবস্থাপক ক্ষমতা (10015520000 16£151906) 
অপরটির নাম কার্যকরী ক্ষমতা (00159521009 9%60110156) | 
এই দুইয়ের সংযোগ ব্যতীত কিছু করা চলে না, চলা 
উচিতও নয়। 

আমরা দেখিয়াছি যে ব্যবস্থাপক ক্ষমতা জাতির হাতে 
থাকে এবং কেবল তাহার হাতেই থাকিতে পারে । অপর- 
পক্ষে, উপরে যে সকল তত্ব গ্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহ। 
হইতে সহজেই বুঝা যায় যে কাধ্যকরী ক্ষমতা ব্যবস্থাকর্ত। 
বা রাজশক্তি হিসাবে সাধারণের হাতে থাকিতে পারে না, 
কারণ, এই ক্ষমতা কেবল বিশেষ কাজ করিতে ব্যবহৃত 
হয়; এইরূপ বিশেষ কাজের ব্যবস্থা করা আইনের এলাকার 
মধ্যে নয়, কাজেই রাঁজশক্তিরও হাতের বাহিরে, কারণ, রাজ 
শক্তির সকল কাজই আইনরূপে পরিগণিত হইতে বাধ্য ।. 

তাহ! হইলে সাধারণের শক্তির (19 107০6 [010110006) 
পক্ষে একজন নিজন্ব কার্য্যকারক থাঁক। প্রয়োজন যে এ 
শক্তিকে সুসংহত এবং সাধারণ ইচ্ছার নির্দেশ অনুসারে 
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প্রয়োগ করিবে, রাষ্ী ও রাজশক্তির মধ্যে মধ্যবস্তীর 
কাজ করিবে, এবং দেহ ও আঁত্ার মিলন মানুষের বেলায় 
যাহ! করে জনসমষ্টির বেলায় কতকটা সেইরূপ করিবে। 
এইখানেই রাষ্ট্রে শাসনশক্তির যাহ] ভিত্তিস্বরূপ তাহ! পাঁওয়। 
যাইতেছে ; ইহা রাঁজশক্তির কাধ্যকারক মাত্র হইলেও 
প্রায়ই ভুল করিয়া ইহাকে রাজশক্তির সঙ্গে গোলনান্‌ 
করিয়। ফেল! হয়। 

তাহা হইলে শাসনশক্তি কি? শাসনশক্তি প্রজাগণ 
এবং রাজশক্তির মধো পরম্পরের আদানপ্রদানের জন্য 
স্থাপিত একটি সমবায়, যাহার কর্তব্য আইন সমূহকে কাধো 
পরিণত কর! এবং রাষ্থীয় ও সামাজিক উভর প্রকারের 
স্বাধীনতা বজায় রাখা । 

এই সমবাঁয়ের অন্ততুক্তি সভ্যগণকে ম্যাজিষ্ট্রেট বা রাজা, 
অর্থাৎ শাসনকর্তা! বলা হয়, এবং সমগ্র সমবায়টি প্রিন্স নাম 
বহন করে (১)। এখানে দেখ! যাঁয় যে ষীহারা দাবী করেন 
যেযে-কন্মের দ্বারা কোন জাতি তদীয় প্রধানগণের বশ্যতা 
স্বীকার করিয়া থাঁকে তাহ! মোটেই চুক্তিমূলক নয়, তাহাদের 
দাবী যথার্থ বটে। প্রকৃতপক্ষে ইহা নিয়োগ বা চাকুরী 
মাত্র, যাহার বলে রাঁজশক্তির কর্মমচারীমাত্র হিনাবে ও তাহার 


১। এ প্রকারে, ভিনিসে শাসন-সংসদকে (০০11668) ডোজের 
(৫০89) অন্কপন্থিতিও “মহামান্য শাসশাধিপতি” (961601891006 011006) 
বলা হয়। 
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নামে তাহার রাজশক্তির প্রদত্ত ক্ষমতা ব্যবহার করেন এবং 
রাজশক্তি ইচ্ছামাত্র এ ক্ষমতার সান্কোচ, পরিবর্তন বা বিলোপ 
করিতে পারে । এইরূপ অধিকার হস্তাস্তর করা সামাজিক 
সমবায়ের প্রকৃতির বিরোধী এবং সেহেতু উহা সমাজ বন্ধনের 
উদ্দেশ্ঠের প্রতিকূল । 

তাহা হইলে আমি কার্য্যকরী ক্ষমতার বৈধ ব্যবহারকে 
শাসনকর্তৃত্ব বা সব্রোচ্চ শাসন এবং যে ব্যক্তি বা সমবায়ের 
উপর এই শাসন কার্্যের ভার থাঁকে তাহাকে ম্যাজিষ্ট্রেট বা 
প্রিন্স বলি। 

যে সকল মধ্যবর্তী শক্তির পরস্পরের সম্বন্ধের দ্বারা 
সমষ্টির সহিত সমষ্টির বাঁ রাজশক্তির সহিত রাষ্ট্রের মন্বন্ধ 
গঠিত হয় তাহা শাসনশক্তির মধ্যেই পাওয়া যাঁয়। এই 
শেষোক্ত সম্বপ্ধ একটি ক্রমিক অন্ুপান্ের প্রথম ও শেষ 
সংখ্যার সম্বন্ধের 'অন্ুরূপ বলিয়। ধরা যাইতে পারে এবং 
উক্ত অন্ুপাতের মধ্যম সংখ্যা হইতেছে শাসনশক্তি । শাসন- 
শক্তি রাঁজশক্তির কাছে যে সকল আদেশ পাঁয় সেগুলিই 
জাতিকে দেয়; এবং, রাষ্ট্রের সমত। যাহাঁতে উত্তমরূপে রক্ষিত 
হয় সেজন্য, সমস্ত হিসাব নিকাশ করিবার পর শাসন 
শক্তির নিজস্ব ফল বা ক্ষমতা নাগরিকগণের ফল বা ক্ষমতার 
সমান হওয়া আবশ্ঠক ; কারণ, তাহারা একদিকে রাজশক্তি 
ও মপরদিকে প্রজা] ৷ 

অধিকন্তু, সমান্ুপাঁত না ভাঙ্গিয়! তিনটি সংখ্যার কোনটি 
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পরিবর্তন করা চলে না। রাজশক্তি যদি নিজ হাতে শাসন 
কাধ্য চালাইতে ইচ্ছা করে, ম্যাজিষ্ট্রেট যদি ব্যবস্থাবিধি 
প্রণয়ন করিতে ঠচ্ছা করে বা প্রজাগণ যদি আদেশ পালন 
করিতে অস্বীকার করে তাহ! হইলে শৃঙ্খলার স্থানে বিশৃঙ্খলা 
উপস্থিত হয়, শক্তি ও ইচ্ছা আর একযোগে কাজ করিতে 
পাবে না এবং রাষ্ট্র শিথিল হইয়। সম্বৈরশাসন ব। অরাঁজকতার 
প্রাহুর্ভাব হয়। শেষত? একটিমাত্র মাধ্যমিক সংখ্য। 
প্রত্যেক সমন্বন্ধের ভিতরে থাকার দরুণ কোন রাষ্ট্রের ভিতরে 
কেবল এক প্রকারের স্রশাসন সম্ভবপর; কিন্তু হাজার 
রকমের ঘটনায় একটি জাতির অবস্থার পরিবর্তন হইতে 
পারে, কাজেই বিভিন্ন জাতির পক্ষে বিভিন্ন প্রকারের শাসন- 
ব্যবস্থা যে ভাল হইবে শুধু তাহা নর, পরন্ত একই জাতির 
পক্ষে বিভিন প্রকারের শাসনব্যবস্থা উপযোগী হইতে পারে। 

অন্ুপাতের প্রথম ও শেষ সংখ্যার ভিতরে যে বিভিন্ন 
সন্বন্ধের উদ্ভব হইতে পারে সে বিষয়ে একটা ধারণ দিবার 
জন্য আমি দৃষ্টান্ত স্বরূপ লোক সংখ্যার উল্লেখ করিব, কারণ, 
এই সম্বন্ধটি অতি সহজে প্রকাশ করা যাঁয়। 

ধর! যাউক যে রাষ্ট্র দশ হাজার নাগরিক লইয়া গঠিত । 
রাঁজশক্তি কেবল সমবেত ভাবে ও সমবায় হিসাবে বিবেচিত 
হইতে পারে; কিন্তু প্রত্যেক সভ্য প্রজা হিসাবে ব্যক্তি 
বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে; তাহ। হইলে দাড়ায় যে এ 
দশ হাজারের সঙ্গে এক জনের যে সম্বন্ধ রাজশক্তির সঙ্গে 
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প্রজার সেই সম্বন্ধ, অর্থাৎ রাষ্ট্রের প্রত্যেক সভ্য নিজ অংশে 


কেবল রাজশক্তির ক্ষমতার মাত্র 32 অংশ পায়, যদিও 


সে সম্পূর্ণরূপে উহার অধীন। লোবসংখ্যা একলক্ষ হইলেও 
প্রজাগণের অবস্থার পরিবর্তন হয় না, প্রত্যেকেই সমান 


ভাবে সমগ্র ব্যবস্থাবিধির অধীন হয় আর তাহার ভোট 


৯ পরিমাণে দ্ীড়ায় বলিয়! ব্যবস্থাবিধি প্রণয়নে তাহার 


১০০০০০ 
প্রভাব দশগুণ কমিয়া যায় । তাহা হইলে দেখা যার প্রজীর 
স্থান সব সময়ে একই রূপ থাকে বটে কিন্ত লোক সংখ্যার 
বৃদ্ধির অনুপাতে প্রজার সহিত রাজশক্তির সশ্বন্ধেব পরিমাণ 
বৃদ্ধি পায়। ইহা হইতে এই ফাড়ায় যে রাষ্ট্র যত বড় হয় 
স্বাধীনতার পরিমাণ তত কমে । 

যখন আমি বলি যে সম্বন্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তখন 
আমার কথার অর্থ এই যে জন্বন্ধ ক্রমেই অসমান হয়! তাহা 
হইলে সম্বন্ধ জ্যামিতির হিসাবে যতই বড় হইবে সাধারণ অর্থে 
উহা! ততই কমিতে থাকিবে ; প্রথম অর্থে সম্বন্ধ সংখ্যার 
হিসাবে ধরা হয় ও ভাগফল দ্বারা তাহার পরিমাণ নির্দিষ্ট 
হয়; এবং অপর অর্থে সম্বন্ধ তাহার প্রকৃতি হিসাবে ধরা হয় 
ও সাদৃশ্য দ্বারা তাহার মূল্য নিরূপণ করা হয়। 

এক্ষণে সাধারণ ইচ্ছার সঙ্গে বিশেষ ইচ্ছার অর্থাৎ ব্যবস্থা 
বিধির সঙ্গে আচার ব্যবহারের সম্বন্ধ যত কম হইবে দমন- 
কারী শক্তি তত বৃদ্ধি পাইবে। তাহা হইলে শাসনব্যবস্থা 
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ভাল হইতে হইলে লোক সংখা। বৃদ্ধির অন্ুপাতক্রমে 
উহাকে বেশী শক্তিমান হইতে হইবে । 

অপরপক্ষে, রাষ্ট্রের বিস্তার ঘটিলে সাধারণের ক্ষমতার 
ন্যাস-রক্ষকদিগের আপনাপন ক্ষমতার অপব্যবহার করিবার 
বেশী প্রলোভন উপস্থিত হয় ও বেশী উপায় হাতে আসে; 
এইজন্য জাতিকে আয়ত্তে রাখিবার ক্ষমতা শাসনশক্তিকে 
যত বেশী দিতে হইবে শাসনশক্তিকে আয়ত্তে রাখিবার 
ক্ষমত। রাঁজশক্তির নিজেরও তত বেশী হওয়া উচিত। মামি 
এখানে নিরস্কুশ ক্ষমতার কথা বলিতেছি না, রাষ্ট্রের বিভিন্ন 
অংশের পরস্পরসাপেক্ষ ক্ষমতার কথ। বলিতেছি। 

এই দ্বৈত সম্বন্ধ হইতে প্রতিপন্ন হয় যে রাজাশক্তি, 
শাসনবর্তী (200০৪) ও জাতি এই তিনের ক্রমিক 
অনুপাত মোটেই খামখেয়ালী ধারণা নয়; ইহা রাত্ীয় 
সমবায়ের প্রকৃতির অপরিহার্য ফল। আরও প্রতিপন্ন হয় 
যে অন্ুপাতের একটি শেষ সংখ্যা, যথ। জাতি, প্রজা! হিসাবে 
একতার দ্বারা নির্দিষ্ট ও প্রতিপাদ্িত (06175561706) হওয়াতে 
যখনই ছন্দসংখ্যার (51901) 00166) বৃদ্ধি বা কম হয় তখনই 
অনুরূপভাবে একক সংখ্যারও (915012 51000016) বৃদ্ধি বা কম 
হয় এনং ফলে মাধ্যমিক সংখ্যারও (12 21056101771) 
পরিবর্তন হয়। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে শাসনতন্ত্র 
কোনরূপ একমাত্র এবং অনাপেক্ষিক গঠন প্রণালী নাই, 
রাষ্ট্রের আয়তনের মধ্যে যত পার্থক্য থাকিতে পারে শাসন 
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ব্যবস্থাও তত বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে । 

যদি এই ধরণের ব্যাখ্যাকে উপহাস করিয়া কেহ বলে 
যে আমার মতানুসারে উক্ত মাধ্যমিক সংখ্যা বাহির ও 
শাসনপ্রণালী নির্দেশ করিবার জন্য কেবল লোক সংখ্যার 
বর্গমূল বাহির করিলেই চলিবে তবে আমার উত্তর এই যে 
এখানে লোক সংখ্যার কথা শুধু উদাহরণ স্বরূপে উল্লেখ 
করিয়াছি; যে সকল সম্বন্ধের কথা আমি বলিয়াছি তাহ 
কেবল লোক সংখ্যার দ্বারাই নিরূপিত হয় না, সাধারণত: 
কার্ধ্যের পরিমাণ, যাহার মূলে বহু সংখ্যক কারণের সমাবেশ 
থাকে, তদ্দারাও নিরূপিত হয়; আর, অল্প কথায় বক্তব্য 
বলিবার উদ্দেশ্টে ক্ষণকালের জন্য জ্যামিতির পরিভাষা ধার 
করিলেও ইহাও আমার মজ্ঞাত নহেযে নৈতিক বস্তু বা 
রাশির প রিমাণ নির্ণয়ে (0905 165 00021061665 75015155) 
জ্যামিতির নিভূল সিদ্ধান্তের স্থান নাই। 

বড় করিয়া দেখিলে যাহা রাষ্ত্ীয় সমবায় ছোট করিয়া 
দেখিলে তাহার অস্তভূক্তি শাসনশক্তিও তাহাই ফীড়ায়। 
শাসনশণ্ডি কতকগুলি বৃত্তিসম্পন্ন নৈতিকসন্তাযুক্ত ব্যক্তি 
স্বরূপ, রাজশক্তির মতন সক্রিয়, রাষ্ট্রের মত নিক্ক্িয় 
এবং তাহাকে এ প্রকার আরও অনেক সম্বন্ধের দ্বারা 
প্রকাশ করা যাইতে পারে। ইহা হইতে আবার একটা 
আনুপাতিক সংখ্যার উদ্ভব হয় এবং তাহার ভিতরেই আবার 
শাসনকর্তৃত্বের পর্যায় ক্রমে (59100. 1:01076069 00৪ 
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0902) আরেকটির উৎপত্তি হয় এবং একটি অবিভাজ্য 
মাধ্যমিক সংখ্যায় না আসা পধ্যস্ত এইরূপ চলিতে পারে; 
এই অবিভাজ্য মাধ্যমিক সংখ্যাতে বুঝায় একমাত্র প্রধান 
বা সর্বোচ্চ ম্যাজিষ্রেটে যাহাকে এইরূপ ক্রমবৃদ্ধিশীল 
অন্ুপাতের ভিতরে ভগ্নাংশ ও পুরক শ্রেণীর মধ্যে এক্যস্থাপক 
বলিয়া ধর যাইতে পারে। 

এই প্রকার সংখ্য। বাহুল্য ঘটাইয়। নিজকে বিব্রত করিয়া 
ন৷ তুলিয়া আমাদের পক্ষে এইরূপ মনে করিলে যথেষ্ট হইবে 
যে শাসনশক্তি রাষ্ট্রের ভিতরে একটা নৃতন সমবায় স্বরূপ, 
জাতি ও রাঁজশক্তি হইতে আলাদ! এবং এই ছুইয়ের মধ্যবর্তী । 

রাষ্ট্র ও শাসনশক্তি এই ছুই সমবায়ের মধ্যে আসল পার্থক্য 
এই যে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নিজের জন্যই হইতে পারে কিন্তু 
শাসনশক্তির অস্তিত্ব রাজশক্তির দরুণ। তাহা হইলে শাসন- 
কর্তার প্রধান ইচ্ছা কেবল সাধারণ ইচ্ছা বা আইন হইয়া 
খাকে বা হওয়া উচিত, তাহার শক্তি তাহাতে কেন্দ্রীভূত জন- 
সাধারণের শক্তি মাত্র; যে মুহুর্তে সেকোন একটি স্বাধীন 
এবং অনাপেক্ষিক কাজ আপনা হইতে করিতে যায় সে 
মুহূর্তে সকলের সংযোগ স্ৃত্র আল্গা হইতে আরম্ভ করে। 
শেষে যদি এমন দীড়ায় যে শাসনকর্তা রাঁজশক্তির ইচ্ছা 
অপেক্ষা একটা অধিক সক্রিয় বিশেষ ইচ্ছা পোষণ করিতে 
থাকে এবং তাহার হাতে ন্তাস্ত সাধারণের শক্তি উক্ত বিশেষ 
ইচ্ছার অনুকূলে খাঁটাইতে যায় তাহা হইলে বলা যাইতে পারে 
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করা দরকার, যেমন ইতিপূর্বে আমরা রাষ্ট্র ও রাঁজশক্তির 
মধ্যের পার্থক্য দেখাইয়াছি। 

শাীসক-সমবায় (16 00:05 00. 10981950816 ) কম বা! 
বেশী সংখ্যক সভ্য লইয়া গঠিত হইতে পারে। আমর! 
বলিয়াছি জাতির লোক সংখ্যা যতই বেশী হয় তদনুপাতে 
প্রজার সহিত রাজশক্তির সন্বন্ধের পরিমীণ বৃদ্ধি হয়; এবং, 
সাদৃশ্ঠের যুক্তিতে ম্যাজিষ্ট্রেট বা শাসনকর্তার সহিত শীসন- 
শক্তির সন্বন্ধের বিষয়েও আমর! এ কথা বলিতে পারি। 

কিন্তু শাসনকর্তপক্ষের মোট শক্তি সব সময়েই রাষ্ট্রের 
মোট শক্তি হইয়া থাকে ; কাজেই তাহার পরিবর্তন নাই ; 
ইহ] হইতে প্রতিপন্ন হয় য শাসনকত্ৃপক্ষ এই শক্তি যত 
বেশী পরিমাণে আপন সভ্যবুন্দের জন্য ব্যয় করে সমস্ত জাতির 
জন্য ব্যয় করিবার জন্য তত কম শক্তি তাহার হাতে থাকে । 

তাহ। হইলে ্লাড়ায় যে ম্যাজিষ্ট্রেটের * সংখ্যা যত 
বেশী হয় শাসনশৃক্তি তত ছূর্ব্বল হয়। ইহা৷ একটি মূলনীতি, সে 
হেতু আমরা ইহ ভাল করিয়া ব্যাখা! করিবার চেষ্ট৷ করিব। 

আমরা ম্যাজিষ্রেটরূপ ব্যক্তির মধ্যে তিনটি মূলতঃ 
বিভিন্ন ইচ্ছার অস্তিত্ব নির্ণয় করিতে পারি ; প্রথমতঃ ব্যক্তির 
নিজস্ব ইচ্ছা যাহা কেবল ব্যক্তিগত সুবিধাস্বেষী ; দ্বিতীয়তঃ, 
ম্যাজিষ্রেটগণের সাধারণ ইচ্ছা যাহা সম্পূর্ণরূপে রাজ বা 
শীসনকর্তার স্ৃবিধান্বেবী এবং যাহাকে সমবায়ের ইচ্ছা বলা 


হা ও বত 


ঠা 
-* রুসো 01৮ ৪৮৪৮৩ এর কথা মনে রাখিয়া লিখিতেছেন। (অন্থবাদক ) 
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যাইতে পারে, যাহা শাসনশক্তির সঙ্গে সম্বদ্ধের বেলায় 
সাধারণ ও এ শাসনশক্তির যে রাষ্ট্রের অংশ স্বরূপ তাহার 
সঙ্গে সমন্বন্ধের বেলায় বিশেষ ইচ্ছ। ; তৃতীয়ত, জাতির ইচ্ছা 
বা রাজশক্তির ইচ্ছ। যাহা সমষ্টি হিসাবে দেখিলে রাষ্ট্রের 
সঙ্গে সম্বন্ধের বেলাতে যেমন, এ সমষ্টির অংশ স্বরূপ শাসন- 
শক্তির সঙ্গে সন্বন্ধের বেলাতেও তেমনি সাধারণ । 

নিখু'ত ব্যবস্থাবিধিতে বিশেষ বা ব্যক্তিগত ইচ্ছার কোনই 
প্রভাঁব থাকিবে না; শাসনশক্তির সমবায়িক ইচ্ছার প্রভাব 
অতি সামান্য হইবে ; কাজেই সাধারণ বা! রাজশক্তির ইচ্ছা! 
সর্ধদা প্রবল থাকিবে এবং আর সকল ইচ্ছার একমাত্র 
নিয়ামক হইবে । 

অপরপক্ষে, স্বাভাবিক নিয়মানুসারে এই সকল বিভিন্ন 
ইচ্ছা যত কেন্দ্রীভূত হয় তত কার্ধ্যকরী হয়। এই প্রকারে 
সাধারণ ইচ্ছা সবসময়েই সর্বপেক্ষা ছুর্বল হয়; সমবায়িক 
ইচ্ছা দ্বিতীয় এবং বিশেষ ইচ্ছা সকলের মধ্যে প্রথম 
স্থানাধিকার করে ; তাহা হইলে দাড়ায় যে শাসনতন্ত্রের 
ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তি সকলের আগে সে নিজে, তারপর 
ম্যাজিষ্ট্রেট এবং তারপর নাগরিক 3; সমাজ-পদ্ধতির পক্ষে 
যেরূপ পর্ধ্যায় প্রয়োজন এ ঠিক তাহার উল্টা পর্য্যাঁয়। 

যদি এরূপ স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে শাসনকর্তৃত্বের 
সমস্ত ভার একজন লোকের হাতে থাকিবে তাহার ফলে 
বিশেষ ইচ্ছা ও সমবায়িক ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে মিলিত হইবে 
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এবং উক্ত সমবারিক ইচ্ছা যতদূর সম্ভব হইতে পারে প্রবল 
হইবে। কিন্তু ইচ্ছার প্রবলতাঁর কমবেশীর উপর শক্তির 
প্রয়োগ নির্ভর করে বলিয়! এবং শাসনকর্তৃত্বের অনাপেক্ষিক 
শক্তির পরিবর্তন হয় না বলিয়া এই ফীড়ায় যে একব্যক্তির 
দ্বারা চালিত শাসনতন্ত্র সর্বাপেক্ষা সক্রিয় শাসনতন্ত্র 

অপরপক্ষে ধরা যাউক যে আমরা শাসনশক্তির সঙ্গে 
ব্যবস্থাপক ক্ষমতার সংযোগ করিলাম, শাসনকর্তীকে রাজ- 
শক্তি এবং যত নাগরিক সকলকে ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে ধরিলাম ; 
ফলে সমবায়িক ইচ্ছা সাধারণ ইচ্ছার সঙ্গে ঘুলাইয়া যাইবে, 
সাধারণ ইচ্ছা অপেক্ষা তাহার আর অধিক সক্রিয়তা 
থাকিবে না এবং বিশেষ ইচ্ছা যতদূর হইতে পাঁরে প্রবলই 
থাকিবে । তাহা হইলে সেই এক অনাপেক্ষিক শক্তিসম্পন্ন 
শাসনকর্তৃত্ব তাহার আপেক্ষিক শক্তির বা সন্ক্রিয়তার 
নিম্নতম সীমায় উপনীত হইবে । 

এই সকল সম্বন্ধ অবিসংবাদী এবং অন্যান্য বিষয়ের 
বিবেচনার ফলে এইগুলি আরও সমধিত হয়। দৃষ্টান্তন্বরূপ 
দেখা যায় যে প্রত্যেক ম্যাজিষ্েট, সে যে সমবায়ভূক্ত তাহার 
ভিতরে, তাঁহার নিজ সমবায়ভূক্ত প্রত্যেক নাগরিক অপেক্ষা 
অধিক সক্রিয় এবং ফলে রাঁজশক্তির কাঁজ অপেক্ষা শাসনশক্তির 
কাজে বিশেষ ইচ্ছার প্রভাব অনেক বেশী; কারণ, প্রায় 
সব সময়ে প্রত্যেক ম্যাঁজিষ্্রেটের উপর শাসনতন্ত্রের কোন না 
কোন কাঁজের ভার হস্ত থাকে; অপরপক্ষে পৃথক ভাবে 
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ধরিলে কোন নাগরিকের হাতে রাঞশক্তির কাজের কোনই 
ভার থাকে না। অধিকন্তু, কোন রাষ্ট্রের যত বিস্তীর হয় 
তাহার প্রকৃত শক্তিও তত বৃদ্ধি পায়, যদিও এরূপ শক্তি বৃদ্ধি 
বিস্তারের অনুপাতে কখনও ঘটে না ; কিন্তু রাষ্ট্র একইরূপ 
থাকিলে ম্যাজিস্ট্রেটের সংখ্য। যথেচ্ছ। বৃদ্ধি হইতে পারে কিন্তু 
ফলে শাসনকর্তৃপক্ষের প্রকৃত শক্তি বিশেষ বাড়ে না; কারণ, 
এই শক্তি রাষ্ট্রের শক্তি এবং তাহার পরিমাণ সর্বদা সমান 
থাকিয়। যায়। এই প্রকারে শাসনকর্তৃুপক্ষের অনাপেক্ষিক 
বা প্রকৃত শক্তি বাড়ে না, কিন্তু তাহার আপেক্ষিক শক্তি বা 
সক্রিয়তা কমিয়া যাঁয়। 

অধিকন্তু, ইহাঁও ঠিক যে যত বেশী লোকের হাতে কাজের 
ভাঁর দেওয়। যায় কাজের গতি তত টিল! হয়; বেশী হিসাবী 
হইতে গিয়া দৈবের উপর যতখানি ছাড়িয়া দেওয়। প্রয়োজন 
তাহ! দেওয়া হয় না; উপযুক্ত সময় বহিয়া যাইতে দেওয়। 
হয় এবং বাঁদান্ুবাদের প্রাবল্যে প্রায়ই কাজের ফল হাতছাড়া 
হইয়! যাঁয়। 

আমি এইমাত্র প্রমাণ করিলাম যে ম্যাঁজিষ্ট্রেটের সংখ্যা 
যত বৃদ্ধি হয় শাসনশক্তি তত শিথিল হইয়া! পড়ে এবং ইতি- 
পুর্বে আমি দেখাইয়াছি যে লোকসংখ্যা! যত বৃদ্ধি হয়, নিয়ন্ত্রণের 
শক্তিও তত বেশী হওয়! উচিত। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় 
যে শাসনশক্তির সঙ্গে ম্যাজিষ্ট্রেটগণের সম্বন্ধ, রাজশক্তির সঙ্গে 
প্রজাগণের সন্বন্ধের ঠিক বিপরীত হওয়া উচিত; অর্থাৎ 
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রাষ্ট্রের যত বিস্তার হইবে শীসনশক্তির আপনাকে তত সঙ্কুচিত 
করিতে হইবে যাহাতে লোকসংখ্য। বৃদ্ধির অনুপাতে শাসন- 
কর্তার (০65) সংখ্যাও কমিয়া যায় । 

অধিকস্ত, আমি এখানে শাসনশক্তির সাধুতাঁর কথ 
বলিতেছি না, তাঁহার আপেক্ষিক শক্তির কথাই বলিতেছি ; 
কারণ, অপরপক্ষে, ম্যাজিষ্ট্রেটের সংখ্যা যত বেশী হইবে 
সম্গবায়িক ইচ্ছা তত সাধারণ ইচ্ছার দিকে অগ্রসর হইবে ; 
কিন্ত আমি পুরে বলিয়াছি যে একমাত্র ম্যাজিষ্রেটের অধীনে, 
এই সমবায়িক ইচ্ছাই বিশেষ ইচ্ছাতে গিয়া দাড়ায় । এই 
প্রকারে একদিকে যাহা লাভ হয় অন্যদিকে তাহা নষ্ট হয়, 
এবং ব্যবস্থাকর্তার কৌশল ঞ্ইখানে যে তাহাকে বুৰিয়। 
বাহির করিতে হইবে এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে শাসন- 
কর্তৃপক্ষের শক্তি ও ইচ্ছা__-যাহাদের মধ্যে বিপরীত অন্কুপাতের 
সম্বন্ধ সর্বদা .বর্তমান, সেই শক্তি ও ইচ্ছা রাষ্ট্রের পক্ষে 
যাহা সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক হয় পরস্পরের সঙ্গে এইরূপ 
সম্বন্ধে মিলিত হইতে পারে। 


শয় অধ্যায় 
শাসনতন্ত্রের শ্রেণী বিভাগ 


আমরা পৃর্ব্বের অধ্যায়ে দেখিয়াছি যে যে পরিমাণ সভ্য 
লইয়া শীসনশক্তি গঠিত হয় কি কারণে তাহাদের সংখ্য। 
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অনুসারে শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন শ্রেণী বা প্রকারের ভিতরে 
পাথব্ক্য নির্দেশ কর! হয়; এ অধ্যায়ে দেখিতে হইবে কি 
ভাবে এই পাথক্য আসিয়াছে। 

প্রথমতঃ রাঁজশক্তি শাসনকর্তৃত্বের ভার সমস্ত জাতি বা 
জাতির অধিকীংশের উপর ন্যস্ত করিতে পারে; তাহার ফলে 
ব্যক্তিমাত্র হিসাবে সাধারণ নাগরিক অপেক্ষা নাগরিক- 
ম্যাজিষ্রেটের সংখ্যা অধিক হইবে। এই প্রকারের 
শাসনতন্ত্রকে গণতন্ত্র (0৫000012015 ) নাম দেওয়া হয়। 

অথব। সে শাসনকর্তত্বকে গুটাইয়া অল্প সংখ্যক লোকের 
হাতে দিতে পারে, তাহার ফলে ম্যাজিষ্ট্রেট অপেক্ষা সাধারণ 
নাগরিকের সংখ্য। অধিক হইবে ; এই প্রকারের শাঁসমতন্ত্রে 
নাম অভিজাত-তন্ত্র (21050001906 )। 

শেষতঃ, সে সমস্ত শাসনকর্তত্ব একমাত্র ম্যাজিস্ট্রেটের 
হাতে কেন্দ্রীভূত করিতে পারে * তাহার ফলে তাহনর হাত 
হইতে আর সকলে তাহাদের ক্ষমত| পাইবে । এই তৃতীয় 
প্রকারের শাসনতন্ত্র অত্যন্ত সাধারণ এবং ইহার নাম রাজতন্ত্র 
( 17001)2101)16 )। 


ইহা! বল! প্রয়োজন যে এই কয়েক প্রকার শাসনতন্ত্েরই 
শস্ততঃপক্ষে প্রথম ছুই প্রকারের শাসনতস্ত্রের ক্রমভেদ হইতে 
পারে এবং এই ভ্রমভেদ অনেকদূর যাইতে পারে; কারণ, 
গণতন্ত্র সমস্ত জাতি লইয়ীও হইতে পারে অথবা জাতির 
অর্ধেকের মধ্যেও সীমাবদ্ধ হইতে পারে । অভিজাত-ততম্ত্র 
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বেলাতেও উহা! অর্ধেক জাতি হইতে অনির্দিষ্ট পরিমাণ 
সর্বাপেক্ষা কম সংখ্যক লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইতে পারে। 
এমন কি রাজতন্ত্রের ভিতরেও ভাগ চলিতে পারে। রাষ্ট্র 
গঠনব্যবস্থা অনুসারে স্পার্টায় সব সময়ে ছুইজন রাজ ছিল; 
আর রোমক-সাত্ত্রাজ্যে এককালে আটজন পরধ্যস্ত সম্রাট দেখ৷ 
গিয়াছে কিন্ত সে জন্য যে সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল 
একথা বল! চলে না। তাহ! হইলে এমন একটি জায়গা 
আছে যেখানে প্রত্যেক প্রকারের শাসনতন্ত্র পরবর্তী প্রকাঁরের 
সঙ্গে মিশিয়! যায় এবং দেখা ঘাঁয় যে তিনটি মাত্র নামের 
অধীনে শাসনতন্ত্র প্রকৃত প্রস্তাবে রাষ্ট্রের ভিতর যত সংখ্যক 
নাগরিক আছে তত বিভিন্ন রূপ ধারণ করিতে পাঁরে। 

আরও বেশী রূপ ধারণ করিতে পারে; একই শাসনতন্ত্র 
কতকগুলি বিষয়ে আবার নানা উপবিভাগে পুনর্বরিভক্ত 
হইয়া] একটি এক রকমে অপরটি অন্য রকমে শাসিত হইতে 
পারে; ফলে উল্ত তিনটি শ্রেণী মিলিত হইয়া বহুসংখ্যক 
মিশর শ্রেণীর উতপত্তি ঘটাইতে পারে যাহাদের প্রত্যেকটিকে 
সমস্ত অমিশ্র শ্রেণীর দ্বারা গুণ কর চলে। 

সকল যুগেই কি প্রকারের শাসনতন্ত্র সর্বোৎকৃষ্ট ইহ! 
লইয়া বিস্তর তর্ক দেখা যায়, কিন্তু একথা বিবেচনা কর! হয় 
না যে কোন কোন ক্ষেত্রে সকল প্রকার শাসনতন্ত্রের 
প্রত্যেকটি সর্বোৎকৃষ্ট এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে তাহাই আবার 
সর্ববনিকৃষ্ট | 
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যদ্দি ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রে সব্রবোচ্চ ম্যাজিষ্্রেটের সংখ্যা 
নাগরিকগণের বিপরীত অনুপাতে হয় তাঁহ। হইলে মোটামুটি 
দেখা যাইবে যে ক্ষুদ্র আকারের রাষ্ট্রের পক্ষে গণতীস্ত্রিক 
শাসনতন্ত্র ও মধ্যম আকারের পক্ষে রাজতান্ত্রিক শাসমতন্ত্ 
উপযোগী হয়। এইট নিয়ম মূলনীতি হইতে সাক্ষাৎ প্রতিপন্ন 
হয়। কিন্তু যে অসংখ্য ঘটনার সমাবেশে ইহার ব্যত্যয় ঘটায় 
তাহ! কি ভাবে নির্থর কর! যায়? 


শুর্থ অধনায় 
গণতন্ত্র 


যিনি ব্যবস্থাবিধি প্রণয়ন করেন তিনিই কিরপে উহা 
ব্যাখ্যা ও কাধ্যে পরিণত করিতে হইবে অন্য লোক অপেক্ষ। 
তাঁহা ভাল জাঁনেন। ইহা হইতে মনে হইতে পারে যে যে- 
রাষ্ট্র-গঠনব্যবস্থায় ব্যবস্থাপক ক্ষমতার সঙ্গে কার্য্যকরী ক্ষমতার 
যোগ আছে তাহা অপেক্ষা ভাল রাষ্ট্রগঠনব্যবস্থা আর 
হইতে পারে না; কিন্তু ঠিক এই কারণেই কতকগুলি বিষয়ে 
এই প্রকার শাসনতন্ত্রের অভাব থাকিয়। যায়, কারণ, যে 
সকঙ্গ বিষয়ে পাথক্য রাখা দরকার তাহ রাখা হয় না, এবং 
শাসনকর্তী ও রাজশক্তি একই ব্যক্তি হইয়া দাড়ায় বলিয়া, 
বল! ষায় যে উহার ফলে বিনা শাসনতন্ত্রে শীসনতন্ত্বের 
প্রতিষ্ঠ। হয়। 
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যে ব্যবস্থাবিধি প্রণয়ন করে তাঁহার পক্ষে উহা ব্যবহার 
কর! ভাল নয়, আর জনসাধারণের পক্ষেও তাহাদের মনোযোগ 
ব্যাপক দৃষ্টির দিক হইতে সরাইয়া বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্ঠের 
দিকে দেওয়া ভাল নয়। সাধারণ সংশ্লিষ্ট কাজের ক্ষেত্রে 
ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রভাব অপেক্ষা অনিষ্টজনক আর কিছু নাই; 
এবং শাসনশক্তির দ্বারা আইনের অপব্যবহারের দরুণ যে 
অনিষ্ট হয় তাহা অপেক্ষা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখিবার 
অনিবাধ্য ফল স্বরূপ ব্যবস্থাকর্তীর যে অসাধুত। দোষ ঘটে 
তাহার ফলে অধিকতর অনিষ্ট হয়। সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের 
ভিতরের বস্তর পরিবর্তন হয় এবং সমস্ত সংস্কার অসম্ভব 
হইয়া পড়ে। যে জাতি কখনও শাঁসনকর্তৃত্বের অপব্যবহার 
করে না সে কখনও স্বাধীনতারও অপব্যবহার করে না, 
যে জাতি বরাবর সুশাসন করিতে পারে তাহাকে আর শাসন 
করিবার দরকার করে না । 


কথাটির যথার্থ অর্থ ধরিলে বল৷ ষায় যে প্রকৃত গণতন্ত্র 
কখনও ছিল না এবং ইহ! কখনও হইবে নাঁ। * অধিক সংখ্যক 
লোক শাসন করিবে ও অল্প সংখ্যক লোক শাসিত হইবে, ইহ! 
স্বাভাবিক ব্যবস্থার বিরোধী । ইহা কল্পনা কর! যায় না যে 


* মনে রাখিতে হইবে যে রুসো ক্ষুদ্রায়তন রাষ্ট্রের পক্ষে এবং ডেপুটি বা 
নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া! গঠিত ব্যবস্থাপক পরিষদের দ্বারা রাজশক্তির 
(৪০5৪:8180) অধিকার পরিচালনার বিপক্ষে | সাধারণ-তান্ত্রিক শাসন 
রূসোর অভিমত এই সম্পর্কে দরষ্টব্-_২য় খণ্ড ৬ষ্ঠ অধ্যায় । (অন্বাদক)' 


১১৮ 


সামাজিক চুক্তি 


সমস্ত জাতি সাধারণ কার্য্যসমূহ নিম্পন্ন করিবার জন্য সর্বদা 
দলবদ্ধ হইয়। থাঁকিবে, এবং ইহা৷ সহজেই বুঝা! যাঁয় যে শাসন- 
তন্বের পরিবর্তন না করিয়া জাতি এজন্য কোন বৈঠক 
( ০07001155107.) নিযুক্ত করিতে পারে না। 

বাস্তবিক পক্ষে, আমি সাহস করিয় এই সুত্র প্রতিপাদন 
করিতে পারি যে কতকগুলি ম্যাজিষ্রেটের মধ্যে শাসনশক্তির 
কার্যগুলি ভাগ করিয়া দিলে শীঘ্র বা বিলম্বে হউক সংখ্য।- 
লঘিষ্ঠদল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতা হস্তগত করিবে, হয়ত 
কেবল কাজ তাড়াতাড়ি শেব করিবার স্থবিধা হয় বলিয়াও 
এরূপ হইতে পারে : এবং এই উপাঁয়ে ক্ষমতা স্বাভাবিক- 
ভাবেই তাহাদের হাতে আসিয়। পড়িবে । 

তাহ ছাড়া এই প্রকারের শাসনতন্ত্রের পক্ষে যেগুলি 
সম্মিলিত করা কঠিন এরূপ কত না জিনিষের প্রয়োজন ! 
প্রথমতঃ চাই মতি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র যেখানে সমস্ত লোককে সহজেই 
একত্র কর! যায় এবং প্রত্যেক নাগরিক অনায়াসে অপর 
সকলকে জানিতে পারে ; দ্বিতীয়তঃ আচারব্যবহারের 
সারল্য, যাহার ফলে কাজকর্মের সংখ্য। বুদ্ধি ও জটিল সমস্যার 
উদ্ভব হওয়া নিবারিত হইতে পারে ; তারপর, পদ ও এশ্বর্্যের 
ভিতরে অনেকখানি সমতা, যাহার অভাবে অধিকার ও 
প্রভৃত্বের ভিতরে সাম্য বেশীদিন থাকিতে পারে না; শেষতঃ 
অতি সামান্য বিলাসিতা বা সব রকম বিলাসিতাঁর অভাব 
কারণ, হয় বিলাসিতা এশ্বধ্যের ফল, অথবা বিলাসিতা 


১৯১৭৯ 


সামাজিক চুক্তি 


এই্ব্ধ্যকে প্রয়োজনীয় করিয়৷ ভুলে; উহা! একই কাঁলে ধনী 
এবং দরিদ্রকে কলুষিত করে, একজনকে ভোগের দ্বারা 
অপরকে লোভের দ্বার ; উহা স্বদেশকে আরামপ্রিয়ত। 
(709119556) ও আতত্মন্তরিতাঁর নিকট বিক্রয় করে, উহা রাষ্ট্রের 
নিকট হইতে সমস্ত নাগরিককে সরাইয়। লইস্বা তাহাদিগকে 
পরস্পরের গোলামে এৰং সকলকে লোকমতের গোলামে 
পরিণত করে । 

এই কারণেই জনৈক বিখ্যাত গ্রন্থকার সদগুণকে (৬৪:৮৭) 
সাধারণ-তন্ত্রের মূলনীতি বলিয়া খাড়া করিয়ীছেন (১); কারণ, 
সদ্‌্গুণ ছাড়! এই সকল জিনিস থাকিতে পারে না; কিন্তু 
যে সকল পার্থক্য নির্দেশ কর! প্রয়োজন তাহা না 
করাতে উক্ত প্রতিভাশালী ব্যক্তির বক্তব্যে প্রায়ই বিশুদ্ধতার, 
কখন কখন স্পষ্টতার অভাব ঘটিয়াছে এবং তিনি ধরিতে 
পাঁরেন নাই যে" শাসনশক্তির প্রভুত্ব সব্বত্র একরূপ বলিয়। 
প্রত্যেক স্ুব্যবস্থিত রাষ্ট্রে একই মুলনীতি বলবৎ থাক। 
উচিত ; তবে ইহা সত্য যে শাসনতন্ত্রের প্রকার ভেদে উহার 
কম বেশী হইতে পারে। 

এতদ্বযতীত আরও বল যাঁয় যে গণতান্ত্রিক ব| প্রজা - 
'তান্ত্রক শালনতত্ত্রের মত এমন গৃহযুদ্ধ এবং অন্তবিগ্লবপ্রবণ 
আর কোন শাসনতত্ত্ইই নয় ; কারণ, এমন আর কোন শ্বাসনত্ত 


[সপ ক রণ এ 
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১২৬ 


সামাজিক চুক্তি 


নাই যাহা স্বীয় রূপ বদলাইবাঁর জন্য এমন নিরবচ্ছিন্ন ও 
প্রবল চেষ্টা করে ও যাহাকে স্বরূপে রাখিবার জন্য অধিকতর 
সতর্কতা ও সাহসের এয়োজন হয়। বিশেষ করিয়া এইরূপ 
রাষ্ট্রগঠন-ব্যবস্থার অধীনে নাগরিককে বল ও একনিষ্ঠার 
দ্বার আপনাকে শক্তিসম্পন করিতে হয় এবং জীবনের 
প্রতিদ্রিন অন্তরে অন্তরে জনৈক ধাম্মিক পালাটিন (128120)6) 
(১) পোলাপণ্ডের ভিয়েটে (70155) যেরূপ বলিয়াছিলেন 
সেইরূপ বলিতে হয়) 81910 70971001052] 110619667 
00210. 016000) 561৮10010 ( আমি শান্তিপূর্ণ দাসত্ব অপেক্ষা 
বিপদসঙ্কুল স্বাধীনতা বেশী পছন্দ করি )। 

যদি দেবগণের দ্বারা গঠিত কোন জাতি থাঁকিত, সেই 
জাতি গণতন্ত্রদ্ধারা শাসিত হইতে পারিত। এমন নিখু'ত 
শাসনতন্ত্র মানুষের পক্ষে খাটে না। 


গুম অধ্যাক়্ 

অভিজাত-তন্ত্ 
এখানে আমরা ছুইজন সম্পূর্ণ আলাদা নৈতিকসত্তাযুক্ত 
ব্যক্তি দেখিতে পাই, যথা, শাঁসনশক্তি ও রাজশক্তি ; কাঁজেই 


১। 79897-এর [১৪10199, পোলাগণ্ড রাজের পিতা, লোরেনের 
ড্যুক্‌। 


১২১ 


সামাজিক চুক্তি 
ছুইটি সাধারণ ইচ্ছা পাওয়া যাইতেছে , একটি সমস্ত 
নাগরিকের সঙ্গে সন্বন্ধের দরুণ ও অপরটি শুধু শীসনকর্তৃপক্ষ- 
গণের জন্য । তাহা হইলে দ্রাড়ায় যে যদিও শাসনশক্তি 
তাহার আভ্যন্তরীণ নীতি ইচ্ছামত নিয়মিত করিতে পারে, 
প্রজাগণের সহিত কথা বলিতে হইলে সে র'জশক্তির নামে 
ছাড়া বলিতে পাঁরে না; অর্থাৎ উক্ত প্রজাগণের নামেই 
পারে ; এই কথা ভূলিলে চলিবে না। 

আদিম সমাজসমৃহ অভিজাত-তন্ত্রের দ্বারা আপনাদের 
শাসন কার্য চালাইত, পরিবারের প্রধানগণ আপনাদের মধ্যে 
সাধারণ ব্যাপার সমূহের আলোচনা করিতেন। যুবকগণ 
নির্ব্বিবাদে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের প্রভুত্ব মাঁনিয়া লইত। 
ইহা হইতে “পুরোহিত”, “প্রাচীনগণ, “সিনেট” “জের'তি” 
(5৫101059) * ইত্যাদি নামের উদ্ভব হয়। উত্তর আমেরিকায় 
অসভ্যগণ আমাদের কালেও এই প্রকারে আপনাদের শাসন 
কার্ধ্য চালায় এবং ভাল রকমেই চালায় । 

কিন্ত যে পরিমাণে ব্যবস্থাবিধিজাত অসাম্য, স্বাভাবিক 
অসাম্যের উপর প্রবল হইতে লাগিল, সেই পরিমাণে ধন বা 
ক্ষমত1 (১) বয়সের উপরে স্থান পাইতে লাগিল এবং আভিজাত্য 
নির্বাচন সাপেক্ষ হইয়া দাড়াইল। শেবক।লে পিতার ক্ষমতা 


₹ 016:07/99-_নির্বধবোধ বৃদ্ধ, স্থবির । (অনুবাদক) 
১। ইহা পরিষ্কার বুঝা যাধ যে 07062:208 কথাটি প্রাচীনগণের 
মধ্যে সর্ব্বোত্তম বুঝাইত ন।, সর্বাধিক ক্ষমত।পন্ন বুঝাইত | 


১২২ 





সামাজিক চুক্তি 


তাহার সম্পত্তির সঙ্গে সম্তানে বন্তিলে কতকগুলি পাটি,সিয়ান 
পরিবার স্থষ্টি হইরা শাসনকর্তৃত্রকে পুরুষানুক্রমিক করিয়া 
তুলিল এবং কুড়ি নছরের সেনেটরও দেখা যাইতে লাগিল । 
তাহা! হইলে দেখা যাইতেছে যে তিন শ্রেণীর অভিজাত- 
তশ্ব আছেঃ স্বাভাবিক, নির্বাচিত ও পুরুষানুক্রমিক। 
প্রথমটি শুধু সরল জাতি সমূহের পক্ষে উপযোগী ; তৃতীয়টি 
সকল শাঁসনতন্ত্রের মধ্যে ভধম শ্রেণীর, দ্বিতীয়টি সব্রোত্তম ; 
প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাকেই অভিজাত-তন্ত্ব নাম দেওয়া যায়। 


ছুই প্রকারের শক্তির ভিতরে পাথক্য বিচারের সুবিধা 
ছাড়াও ইহাতে সভ্যগণেব মনোনয়নের স্ুবিধাটিও আছেঃ 
কারণ, গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রে সকল সভ্যই ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়! 
জন্মে; কিন্তু ইহাতে অল্প-সংখ্যক ব্যক্তির ভিতরে উক্ত পদ 
সীমাবদ্ধ থাকে এবং তাহারাঁও কেরল নির্বাচনের দ্বার! 
ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে পারে (১) ইহাতে সাঁধুতা, বিচারবুদ্ধি, 





১। ম্যা্গিষ্্রেটগণের নির্ববাচন-পদ্ধতি আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 
হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন; কারণ, ইহ1 শাসনকর্তার স্বাধীন ইচ্ছার উপর 
ছাড়িয়। দিলে পুরুষান্থুত্রমিক অভিজাততন্ত্রে পরিণত হওয়া নিবারণ 
করা অসম্ভব; ভিনিস ও বার্ণের সাধারণতন্ত্রে প্রকৃতই এইরূপ 
হইয়াছিল। এহেতু প্রথমটি অনেক দিন হইতেই বিশৃঙ্খল রাষ্ট্রে 
দাড়াইয়াছে কিন্তু "ছতীয়টি সিনেটের বিশেষ বিজ্ঞত.র ঘলে বর্তমান 
আছে) ইহা সাধারণ শিয়মের গৌরবজনক কিন্তু অত্যন্ত বিপজ্জনক 
ব্যতিক্রম স্বরূপ। 
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অভিজ্ঞতা এবং সাধারণের গ্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণের জন্য 
আর যাহ কিছু প্রয়োজন তাহার সবগুলিই লোকের স্থশাসিত 
হইবার পক্ষে জামিন স্বরূপ হইয়া থাকে । 

অধিকস্ত, পরিষদের অধিবেশন বেশী সহজে সম্পন্ন হয়, 
কাজকর্মের আলোচন! ভাল হয়, অধিক শ্বঙ্খলা ও উদ্যমে 
সঙ্গে উহা! নিম্পন্ন হয়) এবং বহুসংখ্যক অপরিচিত ব৷ 
উপেক্ষিত ব্যক্তি অপেক্ষা সম্মানিত সেনেটরগণের দ্বার! 
বিদেশে রাষ্ট্রের স্থনাম অধিক সুরক্ষিত হয়। 

এক কথায় সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও স্বাভাবিক নিয়ম এই 
যে জ্ঞানবৃদ্ধগণ জনসাধারণকে শাসন করিবেন ; অবশ্য ইহ! 
নিশ্চিতরূপে জানা চাই যে তাহারা জনসাধারণের স্বার্থের 
জন্যই শাসন কার্ধ্য পরিচালনা করিবেন, আপনাদের লাভের 
জন্য নয়। নিরর৫থক কাধ্যনিব্বাহকের সংখ্যা বাড়ান ব 
যে কাজ একশত নির্বাচিত ব্যক্তি অনেক ভাল করিয়া 
করিতে পারে তাহার জন্য বিশ হাজার লোকের নিয়োগ 
অনাবশ্যক । কিন্তু লক্ষ্য করিতে হইবে যে এখানে সমবায়িক 
স্বার্থ সাধারণের শক্তিকে কম পরিমাণে সাধারণ ইচ্ছার 
নিয়ন্ত্রণে পরিচালনা! করিতে আরম্ভ করে এবং অপর 
একটি অনিবাধ্য প্রবৃত্তি আইনের কার্যকরী ক্ষমতার 
কতকাংশ হরণ করে। 

ব্যক্তিগত সুবিধার দিক হইতে বল যায় যে রাষ্ট্র এরূপ 
ক্ষ্র হইবে না, বা জাতি এত সরল এবং সং হইবে না যে 
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আইনের প্রয়োগ, যেমন উত্তম গণতন্ত্রে দেখ যাঁয় সেইরূপে, 
সাক্ষাতভাঁবে সাধারণ ইচ্ছার অনুবস্তা হয়। আবার জাতি 
এত বৃহৎ হইবে না যে বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত শাসকগণ 
(195 ০17০0) শাসন করিবার জন্য নিজ নিজ বিভাগে 
রাজশক্তি (900%6121) ) সাঁজিয়। বসিতে পাবে এবং প্রথমে 
আপনাদিগকে স্বাধীন করিয়া লইয়া পরে প্রভু হইয়া! 
দাড়াইতে পারে । 

কিন্তু প্রজাতান্ত্রিক শাসনতন্্ব অপেক্ষা অভিজাততান্ত্রিক 
শাসনতন্ত্র চালাইতে কম গুণের আবশ্যক হইলেও উহ্যার জন্ত 
বিশেষ করিয়া আবশ্তক কতকগুলি গুণের প্রয়োজন হয়, 
যেমন ধনবানের পক্ষে সংযম ও দরিদ্রের পক্ষে সন্তোষ ; 
কারণ, দেখা যায় যে তেমন কঠোর সাম্য স্থারী হইতে পারে 
না; এমন কি স্পার্টাতেও উহা মানা হইত না । 

অধিকন্ত,। যদিও এই প্রকারের শাসনতন্ত্রের দরুণ ধনের 
ব্যাপারে কিছু অসাম্য ঘটিয়া থাকে তথাপি ইহাকে ভালই 
বলিতে হইবে এই কারণে যে এতদ্বারা যাহারা সাধারণের 
কার্যে সমস্ত সময় দিতে অপর সকলের অপেক্ষা অধিক সমর্থ 


তাহাদের হাতে সাধারণতঃ উহা পরিচালনার ভার দেওয়া 
যায়; কিন্তু ইহার কারণ এই নয় যে ধনীদিগকে সর্ববদ। সকলের 
উপরে স্থান দিতে হইবে, যে কথা আরিষ্টটল বলেন (১)। 

১। রুমো আরিষইটলের যথার্থ মৃত উদ্ধত হবেন নাই | আরিষ্টটলের 
1১011010010 115. 1115 0118) 21৬, এবং 11 3 01181). + এবং 
20 দেখ (190) 
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বরং ইহা প্রয়োজন যে অন্য প্রকার মনোনয়ন হইতে 
লোকে মাঝে মাঝে এই শিক্ষা পাইবে যে ধনসম্পদ অপেক্ষা 
মানুষের সদ্‌গুণের মধ্যেই মনোনয়নের প্রকৃষ্ট কারণ 
রহিয়াছে । 


ষষ্ঠ অধনাখ় 
রাজতন্ত্র 


এ পধ্যস্ত আমরা শাসনকর্তীকে (প্রিন্স) ব্যবস্থাবিনিও 
বলে একীকৃত ও রাষ্ট্রের ভিতরে কার্যকরী ক্দভা হ্যাস- 
রক্ষক ন্বরূপ নৈতিকসত্তাযুক্ত ও সমষ্টিগত ব্যক্তি হিদা'ব 
বিবেচনা করিয়াছি । এক্ষণে আমাদের বিবেচনা করিতে 
হইবে এই ক্ষমতার কথা, যখন উহ! একজন প্রকৃত ব্যক্তি, 
একজন বাস্তব মানুষের হস্তগত হয় এবং একমাত্র তাহারই 
র্যবস্থাবিধি অনুযায়ী এ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার অধিকার 
থাকে । এই ব্যক্তিকে রাজ বলা হয়। 

যেখানে অন্তান্ত শাসনতন্ত্রে সমষ্টি ব্যক্তির স্থান অধিকার 
করে সেখানে এই প্রকারের শাসনতন্ত্রে ব্যক্তি বিশেষই 
সমষ্টির স্থান অধিকার করে। ইহার ফলে যে নৈতিক এঁক্য 
রাজার উৎপত্তির কারণ তাহ দৈহিক এক্যও বটে এবং অপর 
ক্ষেত্রে ব্যবস্থাবিধিকে চেষ্টা করিয়া যে সকল বৃত্তির সমাবেশ 
করিতে হয় এক্ষেত্রে সেগুলি স্বাভাবিক ভাবেই মিলিত হয়। 
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এই প্রকারে জাতির ইচ্ছা ও শাসনকর্তার (প্রিন্স) 
ইচ্ছা, রাষ্ট্রের সাধারণশক্তি ও শাসনকর্তৃত্বের বিশেষ শক্তি 
সমস্ত একই চালক শক্তির দ্বারা চালিত হয, যন্ত্রের তাবৎ 
স্প্রিং একই হাতে থাকে, সমস্ত এক লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর 
হয়; পরস্পর-ধ্বংসী কোন বিরোধী আন্দৌকন থাকে না; 
এবং আর কোন প্রকার রাষ্ট্রগঠন-ব্যবস্থার কল্পনা কর! যায় 
না যাহাতে অপেক্ষাকৃত কম চেষ্টা অপেক্ষাকৃত বেশী কাধ্য 
করা যাইতে পারে। ধীরচিত্তে তীরে উপবিষ্ট হইয়া আর্কেমিডিস 
(45:0100776015) অরেেশে সমুদ্রে ভাসমান বৃহৎ তরী 
টানিতেছেন, এই চিত্র আমার কাছে আপন কক্ষে বসিয় 
বৃহৎ রাজ্য পরিচালনায় রত ও স্বয়ং স্থির থাকিয়া সকলকে 
চালাইতে তৎপর বুদ্ধিমান রাজার আদর্শরূপে প্রতীয়মান হয়। 

কিন্তু ইহ! অপেক্ষা শক্তিশালী শাসনতন্ত্র যদি নাই থাঁকে 
তবে ইহাও সত্য যে আর কোন প্রকারের শাসনতন্ত্রে বিশেষ 
ইচ্ছা! বেশী প্রভূত্ব করিতে ও বেশী সহজে আর সকছের উপর 
কর্তৃত্ব করিতে পারে না; সমস্ত এক লক্ষ্যের অভিমুখে 
অগ্রসর হয়, ইহা সত্য ; কিন্তু সে লক্ষ্য সাধারণের সুখ নয়; 
আর শামনের গতিও সর্বদা রাষ্ট্রের অপকারের দিকে 
চলে। 

রাঁজন্যবর্গ নিরম্কৃুশ ক্ষমতাশালী হইতে চান এবং দূর 
হইতে সচীৎকারে তাহাদিগকে বল হয় যে সেরূপ হইবার 
শ্রেষ্ঠ উপায় আপনাদিগকে জনপ্রিয় করা । এ তথ্যটি অতি 
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চমতকার এবং কোন কোন দিক দিয়া দেখিলে অতি সত্য 
বটে ; ছুঃখের বিষয় রাজদরবারে ইহ1 চিরকাল উপহাসের 
বিষয়। লোকপ্রীতি হইতে যে ক্ষমত। পাওয়া যায় তাহ। 
নিঃসন্দেহে সর্বাপেক্ষা বেশী; কিন্তু ইহ! অনিশ্চিত ও অবস্থা 
সাপেক্ষ, রাঁজন্যবর্গ ইহা লইয়া কখনও সন্তুষ্ট থাকিবেন না। 
শ্রেষ্ঠ রাজগণ চাহেন যে খুশী হইলে তাহাদের ছুবৃত্ত হইবার 
ক্ষমতা থাকিবে কিন্ত প্রভৃত্ব হইতে বঞ্চিত হইবেন না। 
রাষ্ট্রতত্বের উপদেঈ! যত ইচ্ছ। তাঁহাদের বলিতে পারেন ফে 
প্রজার শক্তিতেই যখন তাহাদের শক্তি তখন প্রজাগণ 
যাহাতে জমৃদ্ধিসম্পন্ন, সংখ্যায় বেশী ও শক্তিমান হয় 
তাহাতেই তাহাদের স্বার্থ ; তাহার! বিলক্ষণ জানেন যে উহা 
সত্য নয়। তাহাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ প্রথমতঃ যাহাতে 
প্রজাগণ দুর্ব্বল ও দুরবস্থা গ্রস্ত হয় এবং কখনও তাহাদিগকে 
বাধা দ্রিতে না পারে । আমি মানি যে প্রজাগণ সর্বদা 
অঞ্পূর্ণ বশে থাকিলে, প্রজা যাহাতে শক্তিশালী হয় তাহাই 
রাঁজার ব্বার্থ হইতে পারিত ; কারণ, সে শক্তি তাহারই শক্তি 
বলিয়। প্রতিবেশীদিগের কাছে তিনি ছূর্দধ্ হইয়া দীড়াইতেন ; 
কিন্তু এ স্বার্থ গৌণ ও অপ্রধান এবং এ ছুইটি জিনিস একত্র 
থাকে না; কাজেই ইহ! স্বাভীবিক যে রাজন্যবর্গ চিরকাল 
যে সত্য সাক্ষাংভাবে আপনাদের উপকারী তাহার প্রতি 
সমধিক আদর দেখাইবেন। এই কথাটি সামুয়েল হিত্র- 
গণকে বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন ; মাকিয়াভেলী (19০01019- 
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৮৪101) ইহা! স্পই দেখাইগ়াহেন। রাজন্যবর্গকৈে উপদেশ 
দিবার ছলে তিনি প্রজাবর্গকেই পরামর্শ দিয়াছেন | মাকিয়া- 
ভেলীর (১) £৫ ৮7£%66 সাধারণতন্ত্রীগণের জন্য | 


আমরা সাধারণ জন্বষ্ধের ক্ষেত্রে দেখিয়াছি রাজতন্ত্র 
কেবল বৃহদাকার রাষ্ট্রের পক্ষেই উপযোগী, এবং উহা৷ পরীক্ষা 
করিবার কালেও পুনরায় তাহাই দেখিতে পাইব। সাধারণ 
শাসন-পরিচালক সংখ্যায় যত বেশী হইবে প্রজ। ও রাজার 
মধ্যকার সম্বন্ধের পরিমাণ তত হ্বাস পাইবে ও সাম্যের দিকে 
তত অগ্রসর হইবে, এই ভাবেই গণতম্ত্রে এই সম্বন্ধ এককে 
(00) বা সাম্যে ঈাড়াইবে। শাসনকর্তৃতত যত গুটান হয় 
এই জন্বন্ধের পরিমাণ তত বেশী হয় এবং শীসনভার যখন 


পি সপ 





১। মাকিয়াভেলী যোগ্য ব্যক্তি ও যোগ্য নাগরিক ছিলেন; কিন্ত 
মেভিচিগণের রার্জ সম্ভার সহিত সম্বন্ধ থাকাতে, শ্বদেশের ভিতরে 
অত্যাচারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তিনি স্বকীয় স্বাধীনতা -প্রেম প্রচ্ছন্ন রাখিতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন। অতি ঘ্বণার্থ ব্যক্তিকে (সিজার বজ্জিয়া) নায়ক রূপে 
গ্রহণ করাতেই তাহার গ্প্ত উদ্দেশ্রের প্রক্ষ্ট প্রমাণ পাওয়। যায় $ তাহার 
17117)05 ও 7088601078 ৮" 1266 77৮9 এবং 4723087620৪ 
7710767০6-এ কথিত তত্বসমূহের মধ্যে পরস্পরের অনৈক্য থাকায় 
প্রমাণ হয় এই প্রগা্চ রাষ্ট্রতাত্বিক এ পধ্যস্ত কেবল পল্লবগ্রাহী বা 
বিকৃতরুচি পাঠক পাইয়াছেন। রোমস্দরবার কঠোরভাবে ইহার প্রচার 
বন্ধ করিয়। দেয় । কথাট। খুব বিশ্বাস যোগা) কারণ ইহাতে অতি 
স্পষ্টভাবে উল্ত দ্রবারই চিত্রিত হুইয়াছে। 
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এক জনের হাতে আসে তখন উহা সব্বোচ্চ সীমায় পৌছায় । 
সে অবস্থায় রাঁজ। ও প্রজার মধ্যকার ব্যবধান অত্যন্ত বেশী 
হয় এবং রাষ্ট্রের মধ্যে সংযোগ থাকে না। এই সংযোগের 
জন্য আবশ্যক কতকগুলি মধ্যবর্তী শ্রেণী; রাজন্যাবর্গ, বড় 
বড় ব্যক্তি ও অভিজাত সম্প্রদায়ের দ্বার এ সকল শ্রেণী 
গঠিত হয়। কিন্তু ইহার কিছুই ক্ষুদ্রায়তন রাষ্ট্রের উপযোগী 
নয়, এবং এই রকম শ্রেণী থাকিলে উহ। ধ্বংস হয়। 

কিন্ত যদি বৃহদাঁকার রাষ্ট্র স্বশাসন করা! কঠিন হয় 
তবে এক ব্যক্তির দ্বারা উহ] সুশাসিত হওয়া আরও কঠিন; 
এবং সকলেই জানেন যে রাজা আপনার স্থানে অন্যান্য লোক 
আনিয়। বসাইলে,কি ব্যাপার হয় । 

রাঁজতা ন্ত্রিক শাসনের একটি মজ্জাগত ও অনিবার্য দোষ, 
যাহার জন্তা উহা চিরকাল গণতান্ত্রিক শাসনের নীচে স্থান 
পাইবে, এই যে'শেষোক্ত প্রকারের শাঁসনতন্ত্রে জনসাধারণের 
অভিমত প্রায় সবক্ষেত্রেই ভূয়োদর্শী ও উপযুক্ত ব্যক্তিগণকেই 
সর্ধ্বোচ্চ আঁসনগুলিতে বসায় এবং তাহার! সেগুলি সগৌরবে 
পূর্ণ করেন; কিন্তু রাজতান্ত্রিক শাসনে যাহারা এতদূর উঠে 
তাহারা প্রায় সবক্ষেত্রেই ক্ষুদ্র আহাম্মক, ক্ষুদ্র প্রবর্চক এবং 
ক্ষুদ্র ঘেটপ্রিয় ব্যক্তিমাত্র; যে অতি সামান্য প্রতিভার 
জোরে রাজদরবারে তাহার! সর্বোচ্চ পদগুলিতে আরোহণ 
করে, এরূপ উচ্চপদে আরোহণ করিবার পরেই তাহা কেবল 
লোকসমক্ষে তাহাদের অন্ুপযুক্ততা প্রমাণ করিয়া দেয়। 
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রাজ অপেক্ষা জনগণ এইরূপ পছন্দ করিবার কাজে প্রায় 
খুব কম সময়েই ভুল করে; আর মন্ত্রীপদে প্রকৃত যোগ্যতা- 
সম্পন্ন ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যেমন ছুল্লভ সাধারণতান্ত্রিক 
শাসনের শিখরে নির্ববোধ ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া তেমনি 
হুল্লভ। যখন সৌভাগ্যক্রমে ধীহার। শাসন করিতেই 
জন্মিয়াছেন এইরূপ কোন ব্যক্তি, সৌখীন শাসনকর্তার (3015 
[61556015) ভিড়ের চাপে অধোগামী রাজ্যের হাল ধরেন 
তখন লোকে তাহার উদ্ভাবনী শক্তি দেখিয়া অবাঁক্‌ হুইয়। 
যায় এবং দেশে একট! নবধুগের প্রবর্তন হয়। 
রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্রশাসিত হইতে হইলে তাহার 
আয়তন ও বিস্ততি, শীসনভার ধাহার হাতে আছে তাহার 
সামর্থ্যের মনুযায়ী হওয়া উচিত । রাজ্য জয় কর! রাজ্য 
শাসন করা অপেক্ষা সহজ | যথেষ্ট লম্বা ভারোবত্তোলন দণ্ডের 
(1516 সাহায্যে একটি আজ্কুলের দ্বার সমস্ত ছুনিয়। 
নড়াইয়া দেওয়৷ যায়; কিন্তু তাঁহার ভার বহন করিবার জন্য 
হারকুলেসের (17:০91০9) মত স্বন্ধ প্রয়োজন । কোন রাষ্ট্র 
যতই ক্ষুত্র হউক তাহার রাঁজ। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তাছার 
পক্ষে খুব ছোট। অপরপক্ষে, যখন কোন রাষ্ট্র তাহার 
শাসনকর্তীর পক্ষে অত্যন্ত ছোট হয়, যদিও সেট কদাচ দেখা 
যায়, সেক্ষেত্রেও উহা সুশাসিত হয় না; কারণ, শাসনকর্ত। 
সর্ধদা নিজের বড় বড় কল্পনার অনুসরণ করিতে যাইয়া 
প্রজার স্বার্থ ভূলিয়। যাঁন এবং প্রতিভার অভাব বশতঃ অনেক 
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শীসনকর্তী প্রজাদের যতখানি ছুরবস্থা' ঘটান, নিজের প্রচুর 
প্রতিভার অপব্যবহার দ্বারা তিনিও বড় তাহার কম যান না। 
তাহা হইলে বল! চলে যে কোন রাজ্যের রাজার সামর্ঘ্যের 
কমবেশী অনুসারে প্রতি রাজত্বকালে রাজ্যের বিস্তুত বা 
সঙ্কুচিত হওয়! দরকার; কিন্তু সিনেটের প্রতিভার পরিমাণ 
নির্দিঈ হওয়াতে রাষ্ট্রের সীমা স্থায়ী হয় এবং শাসন কার্য্যও 
মন্দ চলে না। 

এক কর্তার শাসনের সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট অনুভূত অস্থবিধা 
অবিচ্ছিন্ন উত্তরাধিকারের অভাব; এই অভাব ন! থাকার দরুণ 
অন্য ছুই প্রকার শীসনতস্ত্রে একটা অব্যাহত এক্যের ধার! 
থাকিয়া যায়। এক রাজার মৃত্যু হইলে আরেকজনের দরকার; 
নিব্বধাচন করিয়া লইতে যে সময় প্রয়োজন সেই সময় 
বিপজ্জনক ; তখন অনেক ঝড় ঝাপটার আবির্ভাব হয়; এবং 
নাগরিকগণের যুদি সেরূপ নিঃম্বার্থপরতা। ও সাধুতা ন। থাকে; 
অবশ্য এই প্রকারের শাসনে তাহার কদাচ সাক্ষাৎ 
মিলে, তাহ1 হইলে ঘুষের দরবার ও অনাচার (18 71806) 
প্রবল হয়। রাষ্ট্র যাহার কাছে আপনাকে বিক্রয় করিয়াছে 
সে অুযোগ পাইয়া রাষ্ট্রকে বিক্রয় করিবে না ও ক্ষমতাশালী 
লোকেরা তাহার কাছে যে টাকা বলপুবর্বক আদায় করিয়াছে 
দুর্বলের নিকট তাহ। আদায় করিবে না, হহা হওয়া কঠিন । 
এরূপ শাসনাধীনে শীঘ্র বা বিলম্বে হউক প্রত্যেকেই অর্থ- 
লিপ্প, হইয়া উঠে এবং সে অবস্থায় রাজার অধীনে লোকে 
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যে শাস্তি ভোগ করে তাহা রাজাহীন অবস্থান শান্তি 
অপেক্ষাও খারাপ । 
এই প্রকারের অনাচার নিবারণের জন্য কি কর! 
হইয়াছে? কয়েকটি পরিবারের ভিতরে রাজমুকুট পুরুষানু- 
ক্রমে অধিকার করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, এবং রাজার মৃত্যুর 
পর বিবাদবিসম্বাদ নিবারণের উদ্দেশ্যে উত্তরাঁধিকারের 
একটা পর্যায় বাঁধিয়৷ দেওয়া হইয়াছে ; অর্থাৎ, নির্বাচনের 
অসুবিধার স্থানে রাজপ্রতিনিধির দ্বারা শাসনের অস্থবিধ৷ 
ডাকিয়া আনিয়া লোকে সুশাসনের জায়গায় একটা বাহ্যিক 
শাস্তি মাত্র চাহিয়াছে এবং উত্তম রাজার নির্বাচন লইয়া কলহ 
না করিয়া শিশু বা রাক্ষস (099 120075069) বা নিব্ৰ গ্ি 
(09601165) যে-কোন প্রকারের রাজ লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে 
চাহিয়াছে। লোকে এ কথা বিবেচনা করে নাই যে এইভাবে 
উপায়াস্তর অবলম্বন করিতে গিয়া যে বিপদের ঝুকি তাহারা 
স্বীকার করে তাহার ফলে দৈবকে তাহার আপনাদিগের 
প্রতিকুলই করিয়া থাকে । কোন লজ্জাকর কার্য্যের জন্য পিতা 
তিরস্কার করিলে পুত্র [)197905 যে উত্তর দেন সেটি ভারী 
জ্ঞানীর কথা ; পিতা বলেন_-“আমি কি তোমাকে এরূপ 
কাধ্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছি? পুত্র উত্তর দেন, _ন, 
কিন্তু তোমার পিত। ত রাজা ছিলেন না 1৮ (১) 


পয পাপ এজ ওর ৪০৮৭৪ ৫১৩০ আটার এ ৯.৫ 


১।1010671009 52069 78090195299 70%3 ৪% ৫৪ 070180ও 
00108607123 8 22. (10). 
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যাহাকে সকলের উপর কর্তৃত্ব করিবার ভার দেওয়া হয়, 
সব কিছু মিলিয়া তাহার ন্ায়বুদ্ধি ও বিচারশক্তি হরণ 
করিবার চক্রীস্ত করে। বলা হয় যে রাজবংশের যুবকগণকে 
রাজত্ব করিবার কৌশল শিখাইবার জন্য প্রভূত চেষ্টা কর! 
হয়ঃ কিন্ত মনে হয় না যে এই শিক্ষা তাহাদের উপকারে 
আসে। বরং তাহাদিগকে আদেশ পালন করিবার কৌশল 
শিক্ষা দেওয়! হইতে আরম্ভ করিলে ভাল হইত। ইতিহাস 
যে সকল শ্রেষ্ঠ রাজাদের কীর্তি ঘোষণা করে তাহাদের কেহই 
রাজ্যশাসন করিবার জন্য শিক্ষাপ্রাপ্ত হন নাই ; রাজ্যশাপন 
করা এমন একটি বিজ্ঞান যে লোকে যখন ইহা অতিরিক্ত 
পরিমাণে শিক্ষা করে তখনই উহ] সর্ব্বাপেক্ষা কম আয়ত্ত হয়; 
'আর আদেশ করিবার অভ্যাস অপেক্ষা মাদেশ পালন 
করিবার অভ্যাসের অনুশীলন ঘারা ইহাতে বেশী জ্ঞান লাভ 


করা যায়। “িহা। 00115510005 10910 20 00671951003 
50)90]) 00219107700 120] 0910009, 00510960010 
৪10 000102115 9010 2110 02100106, 206 ৮০010605,% (১) 


এই প্রকার সঙ্গতির অভাবের একটি ফল রাজতান্ত্বিক 
শীসনের চঞ্চলতা ; যখন যে রাজা বা তাহায় স্থলাভিষিক্ত 


১109016929৫, 1]. অত 

*কোনটা ভাল এবং কোনটা মন্দ ইহা বাহির করিবার এ্রেষ্ঠ ও 
সর্বাপেক্ষা সংক্ষেপ উপায়, তোমার স্থানে আরেক জন সম্রাট হইলে, 
তুমি কি হইতে বা না হইতে দেখিতে চাহিতে তাহা বিবেচনা করিয়া 
দেখা ।” 


সামাজিক চুক্তি 


হইয়। যে সকল ব্যক্তি রাজ্য শাসন করেন তাহার বা তাহাদের 
স্বভাব অনুসারে, এখন একটা, তখন আরেকটা পরিকল্পন। 
অন্ুষায়ী শাসনকাধ্য নিয়মিত হওয়ার দরুণ দীর্বকালের জন্ 
শাসনের একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে না বা স্থির নীতি থাকে 
না; এই পরিবর্তনশীলতার ফলে রাষ্ট্র চিরকাল মত হইতে 
মতান্তরে, লক্ষ্য হইতে লক্ষ্যান্তরে ভাসিয়া বেড়ায়: ইহ! 
অন্ত যে যে প্রকার শাসনতন্ত্রে রাজার স্থায়ী পরিবর্তন হয় না, 
সে সব ক্ষেত্রে দেখ যায় না । সাধারণতঃ আরও দেখা যায় 
যে রাজসভায় যদ্দি ষড়যন্ত্রের বাড়াবাড়ি হয় সেক্ষেত্রে সিনেটে 
বেশী পরিমাণে বিচারবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় এবং সাধারণ 
তন্ত্রসমূহ অধিকতর স্থির ও জনপ্রিয় মতান্ুসরণ করিয়া 
আপনাদিগের লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়ঃ এদিকে 
মন্ত্রীসভার প্রত্যেক বিপ্লবের ফলে রাষ্ট্রেও একটি করিয়৷ বিপ্লব 
উপস্থিত হয় কারণ, সকল মন্ত্রীর ও প্রায় সকল রাজার বেলায় 
এই একই নীতি খাটিতে দেখ! যায় যে তাহার প্রত্যেক 
বিষয়ে পুর্বববর্তীগণের ঠিক বিপরীত আচরণ করেন। 

এই অসঙ্গতি হইতে রাজতান্ত্রিক রা্্রত্ববিদগণের মধ্যে 
স্বপরিচিত একটি কুটতর্কের ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়; এই 
কুটতর্ক কেবল রাষ্ট্রীয় শাসনকে পারিবারিক শীসনের সঙ্গে 
ও রাজাকে পরিবারের পিতার সঙ্গে তুলনা করা নয়, এই 
ভ্রম ইতিপূর্ববেই খণ্ডন কর! হইয়াছে ; কিন্তু এই শীসনকর্তীর 
যে সকল সদ্গুণ থাক! প্রয়োজন ছুই হাতে তদ্দারা তাহাকে 
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ভূষিত করা হয় ও রাজার যেরূপ হওয়া দরকার সর্বদা 
তাহাকে সেইরূপ করিয়া খাড়া কর হয় ; ইহ] মানিয়া লইলে 
রাজতান্ত্রিক শাসন প্রত্যক্ষভাবে আর সকলপ্রকার শাসন 
অপেক্ষা বেশী কাম্য হইয়। ্ীড়ায়; কারণ, দেঘ! যায় যে 
উহাই অবিসংবাদী মতে শ্রেষ্ঠ শক্তিসম্পন্ন ; আর সর্বোৎকৃষ্ট 
হইতে হইলে উহার পক্ষে কেবল সাধারণ ইচ্ছার অধিকার 
অনুযায়ী সমবায়িক ইচ্ছা (৮০101)6 09 00105) থাকা 
প্রয়োজন । কিন্ত প্লেটোর মতান্ুুযাঘী (১) রাজ-প্রকৃতিসম্পন্ন 
ব্যক্তি (19 ০01 027 280019) যদি অত্যন্ত ছুলভ হয় তাহা! 
হইলে এরূপ ব্যক্তিকে রাজমুকুট পরাইবার জন্য প্রকৃতি ও 
ভাগ্যের মধ্যে কতবারই বা যোগাযোগ ঘটিতে পারে ? আর 
রাজ্যশাসন বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ যদি উক্ত শিক্ষা দ্বারা 
বিকৃত হইতে পারে তাহ। হইলে রাজ্যশাঁসনের জন্যই যাহার! 
শিক্ষিত এইন্ধপ ব্যক্তিপরম্পরা হইতেই বা কি আশা করা 
ায়? এক্ষেত্রে রাজতান্ত্রিক শাসনের সহিত উত্তম রাজা কর্তৃক 
শাসনকে এক বলিয়া মনে কর! একাস্ত আত্মবঞ্চন! ছাড়া 
কিছু নয়। এইপ্রকার শাসনের প্রকৃত রূপ কি তাহ। দেখিতে 
হইলে হুষ্ট ব। ক্ষুদ্রচেতা রাজার অধীনে শাসনের কি অবস্থা 
হয় সেইটি বিবেচন। করিয়। দেখিতে হইবে ; কারণ, তাহারা 
হয় এ স্বভাব লইয়াই সিংহাসনে অধিরূঢ হন অথবা সিংহাসন 
ভাহাদিগকে এরূপ করিয়া তুলে । 
১। [)) 60৪ 201$65098. (1806. 10010915602), 
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এই সকল অন্ুবিধা আমাদের লেখকগণের নজর এড়ায় 
নাই, কিন্ত তাহাতে তাহারা মোটেই বিব্রত বোধ করেন 
নাই। তাহাদের মতে ইহার প্রতিকার বিনা বাক্যব্যয়ে 
আজ্ঞাবহ হওয়া; ঈশ্বর ক্রোধের বশে আমাদের ঘাড়ে দুষ্ট 
রাজ। চাপাইয়া দেন এবং তাহার দেওয়া শাস্তি হিসাবে সে 
ভার আমাদের বহন করা উচিত। এরূপ তত্বোপদেশ 
শিক্ষণীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি বুঝিতেছি না যে রাষ্ট্র 
নীতির গ্রন্থ অপেক্ষা ইহ। ধন্মোপদেষ্টার আসনে বেশী মানায় 
কিনা। কোন চিকিৎসক যদি আশ্বাস দেন যে তিনি 
অলৌকিক উপায়ে রোগ ভাল কট্তে পারেন ও তাহার 
সমস্ত বিদ্যা যদি রোগীকে ধের্য্য ধরিতে উপদেশ দেওয়াতে 
পধ্যবসিত হয় তাহা হইলে তাহাকে কি বল! যাইতে পারে? 
অপকৃষ্ট শাসন ঘাড়ে চাঁপিলে তাহ! সহা করিতে হইবে, লোকে 
তাহা ভালই জানে ॥ প্রশ্ন এই যে কি উপায়ে উৎকৃষ্ট শাসন 
পাওয়। যায়। 


শস অধ্যায় 
মিশ্র শাসনতন্ত্র। 


যথার্থ কথ! এই যে অমিশ্র শাসনতন্ত্র হইতে পারে না। 
একমাত্র শাসনকর্তী হইলেও টাহার অধীনে আরও 
ম্যাজিষ্ট্রেট থাক। আবশ্যক; প্রজাতান্ত্রিক শীসন হইলেও 
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একজন প্রধান থাক! আবশ্যক । সুতরাং কার্যকরী ক্ষমতার 
বন্টন ব্যাপারে সর্বদা বেশী সংখ্যা হইতে ক্রমে কম সংখ্য। 
এইরূপ পর্যায় রহিয়াছে, পার্থক্য এই মাত্র যে সময়ে বেশী 
সংখ্যাকে কম সংখ্যার উপর নির্ভর করিতে হয়, সময়ে কম 
খ্যাকে বেশী সংখ্যার উপর নির্ভর করিতে হয়। 

সময়ে সময়ে এই বন্টনের অংশ সমান হইয়া থাকে । 
তখন বিভিন্ন দলকে পরস্পরের উপর নির্ভর করিতে হয়, 
যেমন ইংলগ্ডের শাসনতন্ত্বে 'দেখ। যায়; অথবা, যখন 
প্রত্যেক দলের প্রতুত্ব অনন্যনির্ভরশীল কিন্তু সম্পূর্ণ, (যমন 
পোলগ্ডে দেখা যায়। শেষের প্রণালীটি ভাল নয়, কারণ, 
তাঁহার ফলে শাসনতন্ত্রের ভিতর কোন এক্য থাকে না এবং 
রাষ্ট্রের বন্ধন থাকে ন1। 

অমিশ্র শাসনতন্ত্র ভাল না মিশ্র শাসনতন্ত্র ভাল? 
রাষ্ট্রতত্ববিদগণের মধ্যে এই প্রশ্ন লইয়! বিস্তর তর্ক হহয়াছে 
এবং ইহার উত্তরে আমি ইতিপূর্বে সকল প্রকারের শাসন 
তন্ত্রের আলোচন। কালে যাহা বলিয়াছি তাহাই বলিতে 
হইবে । 

স্বতন্ত্রভাবে ধরিলে অমিশ্র শাসনতন্ত্র অমিশ্র বলিয়াই 
ভাল। কিন্তু কার্যকরী ক্ষমতা যদি ব্যবস্থাপক ক্ষমতার 
যথেষ্ট পরিমাণে অধীন না হয়, অর্থাৎ যদি রাজার সঙ্গে রাজ- 
শক্তির সম্বন্ধ, প্রজার সঙ্গে রাজার সম্বন্ধ অপেক্ষা ঘনিষ্ট হয় 
তাহ হইলে শাসনকর্তৃত্ব বিভাগের দ্বার এই অসঙ্গতি দোষ 
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দুর করা কর্তব্য ; কারণ, তাহা। হইলে প্রজাগণের উপর সকল 
অংশের ক্ষমতার কম বেশী হইবে না এবং বিভক্ত হওয়ার 
ফলে সবগুলি মিলিয়াও রাজশক্তির তুল্য শক্তিমান হইতে 
পারিবে না। 

এ অস্ুবিধা মধ্যবর্তী ম্যাজিষ্রেট নিয়োগের দ্বারাও 
নিবারিত হইতে পারে; তাহার ফলে শাসনের সমগ্রতা 
আব্াহত থাকিবে এবং কাধ্যকরী ও ব্যবস্থাপক ক্ষমতার 
ভিতরে সামগ্তস্ত রক্ষিত হইয়া উভয়ের আূ্ধকার সুরক্ষিত 
হইবে। এক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রকে অমিশ্র না বলিয়। পরিমিত 
(00066) বলিতে হইবে | 

মন্যদিকের অন্ুবিধাও এ প্রকার উপায়েই দূর করা 
যাইতে পারে, এবং শাসন বেশী শিথিল হইয়া পড়িলে 
টিবিউন্যাল নিযুক্ত করিয়া উহাকে কেন্দ্রীভূত করা যাইতে 
পারে। সকল গণতন্ত্রে এইরূপ করা হয়। প্রথম ক্ষেত্রে 
শীসনশক্তিকে দূর্বল করিবার জন্য তাহাকে বিভক্ত কর! 
হয় এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে করা হয় উহাকে সংহত করিবার জন্য ; 
কারণ, অমিশ্র শাদনতন্ত্রে শক্তি এবং দূর্ববলতার চরম দেখিতে 
পাওয়া যায়, আর মিশ্র শাসনতন্ত্রের ফলে মধ্যম রকমের 
শক্তি পাওয়া যায়। 
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৮স অধ্যায় 
সকল দেশের পক্ষে সকল রকম শাসনতন্ত্র উপযোগী নয়। 


স্বাধীনতার ফল সকল আবহাওয়াতে জন্মে না, কাজেই 
সকল জাতির পক্ষে স্তুপ্রাপ্য নয়। ম'তেস্কুইয়ের 
( 11076590515) ) এই কথাটি যত চিন্তা! করা যায় তত ইহার 
যাথার্ধ্য উপলব্ধি হয়; যত ইহার প্রতিবাদ করা হয় তত 
নৃতন নূতন প্রমাণের দ্বারা ইহ।কে স্তৃপ্রতিষ্ঠিত করিবার 
স্বযোগ উপস্থিত হয়। 

ছুনিয়ার সকল রকম শাসনতন্ত্রে সাধারণ ব্যক্তি শুধু 
গ্রহণ করে, কোন কিছু উৎপাদন করে না। এই গৃহীত 
বস্ত তাহা হইলে কোথায় হইতে আসে? সভ্যবুন্দের 
পরিশ্রমের ফলে। সাধারণের প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি উৎপাদিত 
হয় অতিরিক্ত ব্যক্তিসমূহের দ্বারাঁ। ইহা হইতে প্রতিপন্ন 
হয় যে যতদিন মানুষ শ্রমের ফলে তাহার প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত কিছু পায় ততদদিনই রাষ্ত্ীয়-সমাজ (75 19 ০1৮11) 
থাকিতে পারে । 

কিন্ত এই প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্ত পৃথিবীর সব দেশেই 
একরকম হইতে পারে না । কোথাও ইহার পরিমাণ বেশী, 
কোথাও মধ্যম রকমের, কোথাও কিছু নয় আবার কোথাও 
যাহা প্রয়োজন তাহারই অভাব। প্রয়োজন ও উৎপাদনের 
ভিতরকার এই সম্বন্ধ নির্ভর করে আবহাওয়ার উর্বরাঁশক্তির 
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উপর, জমি বিবেচনায় যেরূপ শ্রমের দরকার, যেরূপ শস্তাদি 
হয়, দেশবাসিগণের শক্তি, তাহাদের ব্যবহারের জন্য আবশ্যক 
বস্ত্র সর্ববাচ্চ ও সর্ধ্বনিয়় পরিমাণ এবং আরও অন্য যেসকল 
বিষয় লইয়া এই সম্বন্ধ গঠিত তাহাদের উপর। 

অপর পক্ষে সকল শাসন এক প্রকৃতির নয়; কেহ কম 
কেহ বেশী খায়; এবং তাহাদের মধ্যে পার্থক্যের ভিত্তি 
আরেকটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সাধারণের প্রদত্ত কর 
উৎপত্তি স্থল হইতে যত দূরে যাইবে তত তাল! ছর্বহ হুইয়! 
উঠিবে । ধাধ্য করের পরিমাণের দ্বারা ব্যয়তারের পরিমাপ 
করিলে চলিবে না, যাঁহাদের হাত হইতে উহা! সংগৃহীত 
হইয়াছে যে সকল পথে তাহাদের হাতে উহ1। ফিরিয়া যায় 
তদ্ধার উহার পরিমাপ করিতে হইবে । যদি এই সঞ্চালন 
ক্রিয়। দ্রুত ও সুনিদ্দিষ্ট হয় তাহা! হইলে কম ব1 বেশী দেওয়ায় 
আসে যায় না, জাতি সর্বদা ত্বচ্ছল অবস্থায় থাকে এবং 
অর্থনৈতিক অবস্থাও ভালই বল! যাঁয়। অপর পন্দে জাতি 
যতই কম দেউক্‌ না কেন সেটুকু তাহার হাতে ফিরিয়া ন! 
আসিলে ক্রমাগত দিতে দিতে নিঃশেষ হইয়া যায়, রাষ্ট্রও 
কখন বিত্তশালী হইতে পারে না এবং জাতিও চিরকাল 
ভিক্ষুক থাকিয়া যাঁয়। 

ইহা! হইতে প্রতিপন্ন হয়__প্রজা এবং শাসনের ভিতরের 
দূরত্ব যত বেশী হয় করভার তত দুর্ব্বহ হইয়া উঠে ; এই 
প্রকারে গণ-তস্ত্রে প্রজার উপরে করের চাঁপ সর্বাপেক্ষা কম 
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হইয়া থাকে; অভিজাততম্তরে তদপেক্ষ। বেশী হয় এবং রাজ- 
তন্ত্রে উহার ভার সর্ববপেক্ষা বেশী হয়। তাহা হইলে বুঝা যায় 
যে রাজতন্ত্র কেবল এশরর্ষ্য শালী জাতির পক্ষে, অভিজাত 
তন্ত্র আয়তন ও সম্পদে মধ্যম রকমের জাতির পক্ষে 
এবং গণতন্ত্র ্ষুত্র ও দরিত্র জাতির পক্ষে উপযোগী । 

প্রকৃত প্রস্তাবে এ সম্বন্ধে যত চিন্তা কর! যায় ততই দেখা 
যায় যে স্বাধীন ও রাজতান্ত্িক রাষ্ট্রের পার্থক্য এইখানে । 
প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রে সমস্তই সাধারণের কল্যাণের জন্য ব্যবহৃত 
হয়; অপরগুলিতে সমগ্রি ও ব্যগ্টির শক্ত পরমস্পরসাপেক্ষ ॥ 
একের বলক্ষয় দ্বারা অপরের বলবুদ্ধি হন এবং শেষে এই 
দাড়ায় যে প্রজাকে সুশাসনের দ্বারা সখী করিবার পরিবর্তে 
স্বৈশাসন শাসন করিবার উদ্দেশ্তেই প্রঞ্জাকে ছুরবস্থাপ্রস্থ 
করিয়া তুলে । 

দেখা যাইতেছে যে প্রত্যেক দেশের জল বায়ুর অবস্থার 
ভিতরে এমন কতকগুলি স্বাভাবিক কারণ থাকে যাহা হইতে 
বলিয়। দেওয়া যায় জল বায়ুর এ, অবস্থায় কিরূপ শাসন 
উপযোগী হইবে এবং দেশবাসী কিরূপ হইবে তাহাঁও বলিয়। 
দেওয়া যায়। 

বন্ধুর এবং অনুর্ব্বরা যে সকল ভূমিখণ্ডে উৎপন্ন দ্রব্যের 
দ্বারা মজুরী পোষায় না তাহা অনাবাদী ও পতিত পড়িরা 
থাক। উচিত অথবা কেবল বন্য জাতির আবাসস্থল হওয়া 
উচিত; যে সকল স্থানে পরিশ্রমের ফলে কোন প্রকারে 
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প্রয়োজন মাত্র 'নটে লেখানে অসভ্য জাতি বাস করিবে; 
সেখানে সমস্ত শাসন প্রণালী ব্যর্থ হইবে; যে সকল স্থানে 
উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ প্রয়োজন অপেক্ষা সামান্য কিছু বেশী 
সে সকল স্থান স্বাধীন জাতির পক্ষে উপযোগী ; যেখানে জমি 
যথেষ্ট ও উর্ববরা এবং অল্প পরিশুমে প্রচুর দ্রব্য উৎপন্ন হয় 
সে স্থান রাজতন্ত্র দ্বারা শাসিত হওয়া দরকার যাহাতে প্রজার 
স্বচ্ছলতার অতিরিক্ত যাহ! থাকে, রাজার বিলাসিতায় তাহা 
নিঃশেষ হইতে পারে ; কারণ, এই বাহুল্য ব্যক্তিবর্গের 
উদ়্াইয়া দেওয়া অপেক্ষা শাসনশক্তিব শোষণ কবিয়া লওয়াই 
ভাল। ইহার ব্যতিক্রম আছে, আমি জানি ; কিন্তু ব্যতিক্রমের 
দ্বাথাই নিয়নের প্রতিষ্ঠা হয় 'এই হিসাবে যে শীঘ্র বা বিলম্বে 
হউক এ মকল ব্য।তক্রমের ফলে বিপ্লব উপস্থিত হইয়। 
সমস্ত কিছু খাভাবিক অবস্থায় আহিয়া দেয়। 

সাধারণ ব্যব্স্থ।।|ধ হইতে যে সকল বিশেষ কারণের 
দ্বারা উহার ফল পরিবর্তিত হইতে পারে তাহাদের 
পার্থক্য সব সময়ে রক্ষা করা! দরকার । সমস্ত দক্ষিণ দেশ 
সাধারণতন্ত্রে ও সমস্ত উত্তর দেশ স্বৈরশাসন-তন্ত্রে ব্যণ্ত 
হইলেও, এই সত্যের ব্যত্যয় হইবে না যে জলবায়ুর অবস্থার 
কথা ধরিলে গরম দেশের পক্ষে স্বৈরশাসন এবং ঠাগ্ডাদেশের 
পক্ষে অসভ্য-শাসন উপযোগী এবং সভ্যশাসন নাতিশীতোষ 
দেশের পক্ষে উপযোগী । আমি বুঝিতেছি যে এই মূলনীতি 
গৃহীত হইলেও ইহার প্রয়োগ সম্বন্ধে মতদৈত হইতে পারে; 
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কেহ বলিতে পারেন যে কোন কোন ঠাণ্ডা দেশ বেশ উব্বরা 
আবার কোন নাতিশীতোঞ্চ দেশ অত্যন্ত নীরস। কিন্ত 
যাহার বিষয়টি সব দিক দিয়! দেখেন না কেবল তাহাদের 
পক্ষেই ইহা সমস্তা বটে। আমি ইতিপূর্বে যে বলিয়াছি, 
পরিশ্রম, সামর্থ্য ও খরচ এই সবগুলিই হিসাবে ধরিতে 
হইবে। 

ছুইটি সমা।'তন দেশের কথা ধরা যাউক, যাহাদের 
প্রথমটির উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ পাঁচ ও দ্বিতীয়টির 
দশ। প্রথমটির দেশবাসীর খরচের পরিমাণ যদি চার ও 
দ্িতীয়টির নয় হয়, তাহা হইলে প্রথমটির উৎপন্নের উদ্ত্ত 
১/৫ ও দ্বিতীয়টির ১/১০ হইবে। এই ছুই উদ্ধত্ত অংশের 
অনুপাত সেক্ষেত্রে উৎপন্ন দ্রব্যের অন্ুপাতের বিপরীত হইবে 
এবং যাহার উৎপন্নের পরিমাণ পাঁচ সে দেশ হইতে যাহার 
উৎপন্নের পরিমাণ দশ সে দেশ অপেক্ষা দ্বিগুণ পরিমাণ উদ্ধত 
উৎপন্ন দ্রব্য পাওয়। যাইবে । 

কিন্ত এখানে ছিগুণ পরিমাণ উৎপম্নের কোন প্রশ্ন 
উঠিতেছে না! এবং আমি মনে করি যে কেহ সাধারণতঃ ঠাপ 
দেশের উর্বরতাঁকে গরম দেশের উর্ধবরতার সঙ্গে সমান 
স্থান দিতে সাঁহস করিবেন না। ধরা যাউক যে উহ! সমান ; 
কেহ যদি ইচ্ছা করেন তাহ! হইলে ধরিয়া লইতে পারেন যে 
ইংলগ্ড ও সিসিলী এক পর্ধ্যায়ভূক্ত, পোলাণ্ড ও মিশর 
এক পধ্যায়তুক্ত; আরও দক্ষিণে আমরা আফিক। ও পুর্ব 
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দ্বীপপুঞ্জ পাই, আরও উত্তরে আর কোন দেশ পাওয়। যায় 
না। উৎপন্নের পরিযাণ সমান হইতে হইলে আবাদের মধ্যে 
কতটা তারতম্য থাকা দরকার ! সিসিলীতে মাটি আচড়াইয়া 
দিলেই চলে, ইংলগ্ডে কত মেহানত করা দরকার ! তাহ! 
হইলে দেখা যায় যে যেখানে সমপরিমাণ উৎপন্নের জন্য 
বেশী লোকের দরকার সেখানে উদ্ত্তের পরিমাণ কাঁজে 
কাজেই কম হইবে । 

আরও বিবেচনা! করিতে হইবে যে এ পরিমাণ লোকই 
গরম দেশে অনেক কম খরচ করিবে । জল বায়ুর অবস্থা 
হেতু সুস্থদেহে থাঁকিবার জন্য তাহাদের মিতাচারী হওয়া 
দরকার ; যুরোপীয়গণ গরম দেশেও নিজেদের দেশের মত 
বাস করিতে গিয়া আমাশয় ও অজীর্ণ রোগে মারা পড়ে। 
সারা (01791 ) বলেন,_“এসিয়াবাসীর তুলনায় 
আমরা আমিষাশী জন্ত, নেক্ড়েবাঘের মত। কেহ কেহ 
পারসীক গণের মিতাচারের কারণ উক্ত দেশে আবাদের স্বল্প 
পরিমাণ বলিয়। নির্দেশ করেন, কিন্তু অপর পক্ষে আমার 
বিশ্বাস যে উক্ত দেশে উৎপন্ন দ্রব্জাত অল্প হইবার কারণ 
দেশের লোকের প্রয়োজন কম।” তিনি আরও বলেন,__ 
“দেশের অভাবই যদি মিতাচারের কারণ হইত তাহ! হইলে 
কেবল দরিদ্র ব্যাক্তগণই কম খাইত, সকলেই কম খাইত না; 
আর প্রত্যেক প্রদেশের উব্বরতাঁর তারতম্য অনুসারে লেক 
কম বেশী খাইত, কিন্তু এখানে সমস্ত রাজ্যের ভিতরে সেই 
একই মিতাচার দেখ যায়। তাহারা আপন জীবনযাত্রা 
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প্রণালীর অত্যস্ত প্রশংসা! করে এই বলিয় যে তাহাদের রঙের 
প্রতি দৃষ্িপাত করিলেই সে প্রণালী খৃষ্টানগণের অপেক্ষা কত 
ভাল জানিতে পারা যায় । প্রকৃতই পায়সীকগণের সকলের 
বং এক । তাহাদের চামড়া শাদা, পাংল। ও মন্যণ ১; আর 
তাহাদের প্রজা, এবং যুরোগীয় ধরণে বাস করিতে অভ্যস্ত 
আরমানীগণের রং কর্করে ও দাগ দাগ ও তাঁহাদের দেহ 
মোটা এবং ভারী ।” 

বিষুবরেখার ঘত নিকটে হয় লোকে তত কম খায়। 
মাংস তাহার। প্রায় একরকম খায় না; ধান, ভুট্টা, বাজরা, 
প্রভৃতি তাহাদের সাধারণ খাছ্য। পুর্ব দ্বীপপুঞ্জে লক্ষ 
লক্ষ লোক আছে যাহাদের আহারের খরচ দিন এক.“স্ু* 
লাগে না। আমরা যুরোপেও উত্তর ও দক্ষিণ দেশের 
জাতিসমূহের মধ্যে ক্ষুধার স্পষ্ট তারতম্য দেখিতে পাই। 
একজন স্পেনীয় একজন জান্মীণ ডিনারে যাহা! খায় 
তাহাতে আট দিন চালাইতে পারে । যেসব দেশে লোকে 
পেটুক সেখানে বিলাসিতাও খাগ্যের দ্রিকেই যায়; ইংলগ্ডে 
বিলাসিত। দেখ! দেয় স্থসজ্িত ডিনার টেবিলে ; ইটালীতে 
তোমাকে চিনি ও ফুল দ্বারা পরিতুষ্ট করিবে । 

পোষাকের বিলাসিতায়ও অনুরূপ পার্থক্য দেখা যায়। 
যেখানে খতুর পরিবর্তন ভ্রত ও প্রচণ্ড সেখানে লোকের 
পোষাক বেশী ভাল ও সাদাসিধা হয়; যেখানে কেবল 
দেখাইবার জন্ঠ পোষাক করা হয় সেখানে প্রয়োজন অপেক্ষা 
আডম্বরের দিকেই দৃষ্টি পড়ে; সেখানে পোষাকই একট! 
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বিলাসিতা । নাঁপল্সে দেখিবে পসিলিগ্পেউমে ( 658511- 
00০0) সারাদিন লোকে কেবল জরিদার কোট পরিয়া 
ঘুরিতেছে, অবশিষ্ট পোষাক বিশেষ কিছু নয়। ঘর বাড়ীর 
অবস্থাও এরূপ ; ঝড় বাতাস হইতে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা 
না থাকিলে লোকে কেবল আড়ম্বরের দিকে ষায়। পারী ও 
লণ্ডনে লোকে চায় বাড়ী বেশ গরম ও বাসের সুবিধা 
অনুযায়ী হয়; মাদ্রিদে দেখিবে জমকাঁল সালে" কিন্তু একটা 
জানালাও বন্ধ করা যায় না, আর শয়নঘর ইন্দুরের গর্ত- 
বিশেষ। 

গরম দেশে আহাধ্য বেশী পুষ্টিকর ও রসাল; এবং 
পার্থক্যের এই তৃতীয় অন্কটি দ্বিতীয়টিকে প্রভাবান্বিত ন৷ 
করিয়া পারে না । ইটালীতে লোকে অত শাকসব জী খায় 
কেন ? কারণ, সেখানে শাকসব জী ভাল, পুষ্টিকর ও সুস্বাহু। 
ফ্রান্সে কেবল জলের জোরে শাকসবজী জন্মাইতে হয়, 
কাজেই উহা! মোটে পুষ্টিকর নয় এবং টেবিলে উহাকে 
আহাধ্যের উপকরণ হিসাবেই ধর! হয় না; কিন্ত শাক সবজী 
উৎপাদন করিতে জমিও কিছু কম লাগে না, চাষের মেহানত 
কিছু কম হয়না । এটি পরীক্ষিত তথ্য যে অন্যান্ত বিষয়ে 
ফ্রান্সের গম বারবারি প্রদেশের গম অপেক্ষা! উৎকৃষ্ট হইলেও 
ময়দা কম দেয় এবং অন্যদিকে আবার উত্তর দেশের গম 
অপেক্ষ। ফ্রান্সের গমে বেশী ময়দ। হয় । ইহা হইতে বলা চলে 
যে বিষুব রেখা হইতে মেরুমগ্ডলের দিকে যত অগ্রসর হওয়া 
যাইবে সাধারণতঃ এই রকমের ক্রম (£909007) চোখে 
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পড়িবে । একি একটা স্পষ্ট অন্ুুবিধা নয় যে সমান পরিমাণ 
উৎপন্ন দ্রব্য হইতে খাগ্ত-বস্তর পরিমাণ কম হইবে ? 

এই সমস্ত বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে আরেকটি যোগ কর৷ 
যাইতে পারে যাহার উৎপত্তি এগুলি হইতেই এবং যাহ! 
এ গুলিকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করে; সেটি এই যে গরম 
দেশের ঠাণ্ডা দেশ অপেক্ষা কম লোকের দরকার হয় এবং উহ! 
বেশী লোক পোষণ করিতে পারে ; ইহার ফলে পাওয়া যায় 
ঘিগুণ পরিমাণ উদ্ত্ত যাহা শ্বৈরশাসনের পক্ষে চিরকাল 
অন্থকূল। কোন নির্দিঈ লোক সংখ্যা যত বেশী পরিমাণ 
ভূভাগে ছড়াইয়া থাকে বিদ্রোহ করা তত কঠিন হয়, কারণ 
তাহার! তাড়াতাড়ি বা গোপনে সংঘবদ্ধ হইতে পারে না এবং 
শীসনকর্তৃপক্ষের পক্ষে তাঁহাদের ষড়যন্ত্র প্রকাশ করিয়। দেওয়। 
ও সংবাদ আদান-প্রদান বন্ধ করিয়। দেওয়া সহজ । কিন্তু 
বু সংখ্যক লোকের কোন জাতি যত ঘন বসতি করে তত 
শীসনকর্তৃপক্ষের পক্ষে রাজশক্তির ক্ষমতা জবরদখল করা শক্ত 
হইয়। দাড়ায়; রাজ। তাহার সভায় যেমন নিশ্চিন্তে পরামর্শ 
করিয়া থাকেন জন-নাযকগণও তেমনি আপনাদের ঘরে 
বসিয়া করিতে পারেন এবং সৈম্ভগণ যত তাড়াতাড়ি 
আপনাদের বাসস্থানে উপস্থিত হয় জনতাঁও সেইরূপ তাড়া- 
তাড়ি সাধারণ-স্থানগুলিতে জড় হইতে পারে। দেখা 
যাইতেছে যে স্বৈরাচারী শামনতন্ত্রের সুবিধা এই যে উহ 
দুরে থাকিয়া কাজ করিতে পারে। স্বপ্রতিষ্ঠিত সাহাষ্য 
কেন্দ্রসমূহের সহায়তায় ইহার শক্তি ভারোক্তোলন দণ্ডের মত 
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যতদূরে সরান যায় তত বৃদ্ধি হয় (১)। অপর পক্ষে প্রজার শক্তি 

হত না হইলে কাঁজ করিতে পারে না ; ছড়াইয়া পড়িলেই 
উহা৷ উবিয়া যায় ও লুপ্ত হয় যেমন মাটিতে ছড়াইয়। দেও! 
বারুদের বেলায় ঘটে ; আগুণ দিলে উহার প্রত্যেকটি দান! 
পর পর জ্বলিতে থাকে । তাহা হইলে দঈ্াড়াইল যে 
জন বিরল দেশই স্বৈরশাসনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ; 
হিংস্র পশু কেবল মরুভূমিতেই রাজত্ব করে। 


»ম অধ্যায় 
সুশাসনের চিহ্ন 


কেহ যদি প্রশ্ন করে যে সর্বোৎকৃষ্ট শাসন ঠিক কি প্রকার 
সে প্রশ্নের যেমন কোন উত্তর নাই তেমনি কোন নির্দিষ্ট 
মান নাই; অথবা বলা যায় ষে প্রজার সম্পূর্ণ স্বাধীন ও 
আপেক্ষিক অবস্থার মধ্যে যত প্রকারের সংযোগ সম্ভব উক্ত 
প্রশ্নের ততগুলি সদুত্তর হইতে পারে । 





১। বৃহদায়তন রাষ্ট্রের অস্বিধ! সম্বন্ধে আমি ইতিপূর্ববে (২য় খণ্ড 
নবম অধ্যায়) যাহা বলিয়াছি ইহা তাহার বিরোধী হইতেছে নাঃ কারণ 
সেক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য ছিল সভ্যগণের উপর শাসনশক্জির প্রতুত্ব, 
আর এখানে আমাদের বিষয় প্রজার বিরুদ্ধগামী শাসনতন্ত্রের শক্তি 
প্রজার বিরল বসতি হুইলে তাহাতে দূর হইতে প্রজার বিরুদ্ধে শক্তি 
চালনা! করিতে শাসনশক্তির সুবিধ! হয় কিন্তু সাক্ষাৎভাবে প্রজার উপর 
শক্তি প্রয়োগের কিছু সুবিধা হয় না। তাহা হইলে একক্ষেত্রে 
ভারোত্তোলন দণ্ডের দৈর্ঘ্য তাহার ছুর্ববসতা কারণ ও অপরক্ষেত্রে উহ 
শক্তির কারণ হইয়! দাড়ায়। 
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কিন্ত যদি জিজ্ঞাসা কর! হয় কি চিহ্ন দ্বার কোন এক 
জাতি স্থু বাকুশাসিত হইতেছে বুঝ! যাইবে তাহ। হইলে 
সে কথা আলাদ! এবং প্রশ্নটি তথ্য সাপেক্ষ হওয়াতে উহার 
উত্তর দেওয়! চলিতে পারে। 

কিন্তু দেখা যায় যে প্রত্যেকে নিজ মতান্ুসারে উত্তর 
দিবার চেষ্টা করায় ইহার বাস্তবিক উত্তর পাওয়া যায় ন।। 
প্রজা প্রশংসা করে রাজ্যের শাস্তি, নাগরিক প্রশংসা কনে 
ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ; একজন চাহে সম্পত্তির নিরাপত্তা এবং 
অপরে চাহে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ; একজন চাহে যে সর্ধবোৎকৃষ্ট 
শাসন সর্বাপেক্ষা কঠোর হইবে অপরের মতে উহা 
সর্বাপেক্ষা যুছু হওয়া চাই » একজন চাহে যে অপরাধ 
করিলে শাস্তি হইবে, অপরে চাহে যে অপরাধ নিবারণ করা 
হইবে ; একজন ভালবাসে যে প্রতিবেশীগণ তাহাকে ভয় 
করুক, অপরে পছন্দ করে তাহারা বরং তাহাকে ভুলিয়া 
যাঁউক ; একজন টাকা হাতে হাতে ঘ্ুরিয়।৷ বেড়াইলে খুশী 
হয়, অপরের দাবী এই যে সকলে খাগ্ভ পাইবে । এই বিষয়- 
গুলি ও এই রকম আর যাহ থাকিতে পারে তাহার সবগুলি 
মানিয়। লইলেও কি বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারা যাইবে ? 
নৈতিক গুণের নির্দিষ্ট পরিমাপ যেখানে চলে না সেখানে 
স্থবশাসনের বাহা চিহ্ন বিষয়ে একমত হইলেও এ চিহ্কের মুল্য 
নির্ধারণ বিষয়ে কি করিয়া সকলে একমত হইবে ? 

আমার নিজের কথা এই যে আমি ভাবিয়। নিয়ত অবাক 
হই যে এত সহজ চিহ্কেও লোকে ভূল করিতে পারে অথব৷ 
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লোকের এত মত বিকার ঘটিতে পারে যে সেই ভূল অস্বীকার 
করে। রাস্্রীয় সম্মেলনের উদ্দেশ্ট কি? উদ্দেশ্ট, সম্মেলনের 
সভ্যগণের রক্ষণ ও সমৃদ্ধি লাভ। এবং তাহাদের রক্ষণ ও 
সমৃদ্ধি লাভ যে হইতেছে তাহার সর্বাপেক্ষা- ফ্রব চিহ্ন কি? 
তাহাদের সংখ্য। ও জন সংখ্যা । তাহা হইলে এই বিসংবাদী 
চিহ্ন খু'জিবার জন্য বাহিরে কোথায় যাইও না । আর সকল 
বিষয় সমান থাকিলে যে শাসনের অধীনে বাহিরের সাহায্য 
ছাঁড়া, বিদেশীয়কে দেশভূক্ত না করিয়া ও বিন উপনিবেশে 
নাগরিকগণ সর্ববপেক্ষ। বৃদ্ধি পায় ও বেশী সংখ্যক হয় সেই 
শাসন শ্রেষ্ঠ : যাহার অধীনে জাতি কমিতে থাকে ও নষ্ট হয় 
সেই শাসন সব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট । হিসাব পরীক্ষক-গণ, এটা 
তোমাদেয় কাজ ; গণনা কর, মাপ কর, তুলনা কর (১)। 


১। এই নীতির সাহাযো কোন্‌ কোন্‌ শতাব্দীতে মানুষের সমৃদ্ধি 

সকলের উপরে উঠিয়াছিল তাহ। বিচার করিয়া দেখিতে হইবে । যে 
সকল শতাব্দীতে শাহিত্য ও শিল্পকলার বিশেষ বিকাশ হইছ্াছিল 
উহাদের চচ্চার গুপ্ত উদ্দেশ্ঠ ধরিতে ন। পারিয়। ও তাহার ফলে যে বিষময় 
ফল ফলি-ছিল তাহা না দেখিয়াই লোকে সে সকলের অত্যধিক প্রশংসা 
করিয়াছে 10096 &000. 12009671609 1)0109,01629 ড০০9/2601 
0020) [88 86:160619 99590. (05016. 4010, আও) বাহা- 
গোলামির অংশ মাত্র নির্কোধগণ তাহাকে বলিত মানবতা |” লেখকগণ 
যে কি হীন স্বার্থে প্রণোদিত হইয়। স্ব ব্য গ্রস্থনিহিত উপদেশাদি লিপিবদ্ধ 
কবিয়াছেদ কখন কি আমর! তাহা বুঝিতে পারিব না ? লোকে এ বিষয়ে 
যাহাই বলুন্ত না কেন, দেশের লোক সংখ্যা যখন কমিতে থাকে, তখন 
বাহিরটা হাজার জমকাল হইলেও ধুঝিতে হইবে যে ব্যাপার যথার্থ 
সুবিধার নয় । আর তখন নিজের শত'বী যাহাতে সর্বশ্রেষ্ঠ হয় তছুদ্দেস্তে 
কবিকে একলক্ষ লিভরের আয়ের সম্পত্তি দিলেই তাহার প্রতিকার 
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হয় না। শাসকগণের প্রত্যক্ষ আরাম ও শাস্তি অপেক্ষা সমগ্র জাতির 

স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি ও বিশেষরূপে সর্বাধিক জনবহুল বাষ্্রগুলির প্রতি 
লক্ষ্য করিতে হইবে । ঝড় ও শিলাপাতে ছুই একটা কাণ্টনে (08:080708) 
লোক বিনষ্ট হইতে পারে, তাহার ফলে ছুভিক্ষ কদাচ হয়। দাঙ্গাহা্গাম! 
ও গৃহযুদ্ধ শীসকগণকে রীতিমত ভড়কাইয়া দেয় কিন্তু প্রজার দুর্দশার 
মূল সে সব নহে ; বরং কে তাহাদের উপর অত্যাচার করিবে ইহা লইয়া 
ঝগড়া বাধিলে তাহার! এঁ ফাঁকে একটু রেহাই পায়। তাহাদের প্রকৃত 
সমৃদ্ধি বা ছুরবস্থার উৎপত্তি হয় স্থায়ী অবস্থা হইতে; সকলে যখন 
জোয়ালের ভারে পিষ্ট হইয়া পড়ে তখনই অবনতির স্থাত্রপাত হয় 
তখনই শাসকগণ খোশখেয়ালে তাহাদিগকে নষ্ট করেন এথং “যা? 
৪0110017991) 9010176 09060. 21010911806? (19016, 40710, অস্ত) 
“কোন স্থানকে জনশূন্ করিয়৷ বলেন যে শাস্তি স্থাপন করা হইল”। 
বড় লোকদের মধ্যে খোচাখুচির ফলে ফরাসীরাজ্য যখন বিত্রস্ত, প'রীর 
কো-আডজুটর (0০-4150) যখন পকেটে ছোরা লুকাইয়া পালপামেণ্ট 
গৃহে যাইতেন তখনও কিন্তু ফরাসী জাতির সমৃদ্ধ, স্বাধীন এবং সৎভাবে 
ও স্বাচ্ছন্যের সঙ্গে বাস করিয়। সংখ্যায় বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি লাভ করিবার 
পক্ষে বাধ! জ্ল্মায় নাই। প্রাচীনকালে গ্রীস নিষ্টুর যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে 
দিয়াই সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। দেশের উপর দিয়া রক্তের ঢেউ বহিয়া 
যাইত কিন্তু দেশের সর্বত্র লোকাকীর্ণ ছিল। মাকিয়াভেলী বলেন, 
দেখিয়া মনে হইত যে আমাদের সাধারণতন্্র খুনখারাবি, নির্ব্বাসন, 
গৃহযুদ্ধের ভিতরেই বেশী শক্কিশালী হই উঠিত , নাগরিকগণের সাহস, 
নৈতিকতা ও তেজন্বিতার ফলে রাষ্ট্রের নানাবিধ অন্তবিপ্রবের দ্বারা 
যতখানি শক্তিক্ষয় হইত তদপেক্ষা বেশী পরিমাণে শক্তিলাভ হইত। 
এক আধটু নাড়াচাড়া না পাইলে মনের শক্তি খোলে না) এবং মানুষের 
প্রকৃত সমৃদ্ধিলাভের জন্ত শাস্তি অপেক্ষ। স্বাধীনতার দরকার বেশী। 


১৫২ 


১০ আখ্যা 
শাসনের অপব্যবহার ও উহার নিম্নমুখী গতি 


যেমন বিশেষ ইচ্ছা সাধারণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাইবার 
অবিরাম চেষ্টা করে তেমনি শাসনশক্তি রাজশক্তিকে লঙ্ঘন 
করিবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা পায়। এই চেষ্টা যত বেশী 
হইতে থাকে রাষ্ট্রের গঠন-ব্যবস্থা তত বদলাইতে থাকে; 
এবং এক্ষেত্রে অপর কোন সমষ্টির ইচ্ছ। যাহা রাজার ইচ্ছার 
প্রতিরোধ করিয়া উভয়ের মধ্যে সমত। রক্ষা করিতে পারে 
না থাকার ফলে শীঘ্র ব বিলম্বে হউক অবশেষে এই দাড়ায় 
যে শাসনকর্ত। রাজশক্তিকে দমন করেন ও সামাজিক সন্ধি ভঙ্গ 
করেন। রাষ্টীয় সমবায়ের এই অন্তনিহিত অপরিহাধ্য দোষ 
উহার জন্মমুহূর্ত হইতে উহাকে ধ্বংস করিবার জন্য নিরবচ্ছিন্ন 
চেষ্টা পায় যেভাবে বাদ্ধক্য ও মৃত্যু মানব দেহকে শেষটায় 
ধ্বংস করিয়া ফেলে । 

শাসনতত্ত্রের অবনতির পথে নামিবার ছুইটি মোটামুটি পথ 
আছে ; যথা, যখন শাসনকর্তৃত্বের বেশী সংকোচন হয় অথব। 
যখন রাষ্ট্র শিথিল হইয়া পড়ে। 

শাসনকর্তৃত্বের সংকোচন হয় যখন বেশী লোকের হাত 
হইতে উহা! কম লোকের হাতে যায়, অর্থাৎ গণতন্ত্র হইতে 
অভিজাততন্ত্র, এবং অভিজাত হইতে রাজতন্ত্রে উপনীত হয়। 
তাহার স্বাভাবিক গতিমুখ এইরূপ ' (১) যদি উহা! কম লোকের 


ও উন্নতি এই পারম্পধ্যর একটি বিশেষ উদাহরণ স্থল; এবং ইহ! 
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খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে বারশত বৎসরের পরেও ভিনিসীয়গণ ১১৯৮ 
খৃষ্টান 597707 0£০78£0140 দ্বার। যে দ্বিতীয় ধাপে উপনীত হয় 
সেখানেই রহিয়! গিয়াছে । প্রাচীন ভ্যুক্গণের কথা তুলিয়! ভিনিসকে 
যে অপবাদ দেওয়া হয় সে সন্বন্ধেত 19020111710 29112 1229714 
97962 (১৬১২ থৃষ্টাব্ষে প্রকাশিত কোন অনামাগ্রস্থকার 
রচিত একখানি পুম্তকের নাম, যাহার উদ্দেশ্ত ছিল ভিনিসীয় 
সাধারণতন্ত্রের উপর সমাটগণের (017 7১০27212 10)016) তথাকথিত 
স্বত্বাধিকার প্রমাণ করা.) তাহাদের বিষয়ে যাহা বলিয়াছে 
তাহা সত্বে প্রমাণ হয় যে তাহার সাধারণতন্ত্রেরে একচ্ছত্র প্রভু 
ছিলেন না। 

লোকে আমার কথার প্রতিবাদ করিবে রোমীয় সাধারণতন্ত্রের 
উল্লেখ করিয়া, যাহা তাহাদের মতে বিপরীত পর্য্যায়ক্রমে রাজতন্ত্র হইতে 
অভিঙ্গাততন্ত্র ও অভিজ্াততন্ত্র হইতে সাধারশতন্ত্রে উপনীত হইছিল! 
এ বিষয়ে আমার মত সম্পূর্ণ অন্ত রকমের । 


রোমুলুসের প্রথম শাসনবাবস্থ। ছিল মিশ্র 'শাসনতন্ত্রের” পর্য্যায়তূক্ত, 
যাহা ভ্রত অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া শ্বৈরশাসনে আসিয়। দীড়ায়। 
কতকগুলি কারণ বশতঃ রাষ্ট্র অকালে ধ্বংস হইয়া যায় যেমন দেখা যায় 
যে কোন নবজাত শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্বেই মারা ষায়। টারকুইন 
ংশের নির্বাসনের সময়ই ছিল সাধারণতন্ত্রের জন্মের শুভমুহূর্ত। কিন্ত 
প্রথমটায় সাধারণতন্ত্র কোনরূপ স্থায়ী রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে নাই; 
কারণ, অভিঙ্বাত সম্প্রদায়কে উচ্ছেদ না করায় কাজের কেবগপ অর্ধেক 
কর! হয় । অধিকস্ত, এই উপায়ে সকল প্রকার বৈধ শাসনতন্ত্রের ভিতরে 
যেটি সর্ধনিক্ৃষ্ট শ্রেণীর সেই বশগত অভিজাততন্ত্রের সঙ্গে সাধাঝণতন্ত্রের 
সংঘর্ষ ঘটিতে থাকায় মাকিয়াভেলী যেমন দরেখাইয়াছেন, টিবিউনগণের 
প্রতিষ্ঠা না হওয়] পর্য্যন্ত অনিশ্চিত ও নিয়ত চঞ্চল শাসনতন্ত্র কোন রূপ 
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ধারণ করিতে পারে নাই; কেবল ইহার পরে প্রকৃত শাসনতন্ত্র ও যথার্থ 
সাধারণতস্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। বাস্তবিকপক্ষে প্রজাগণ তখন কেবল 
শাসনশক্তি নহে পরন্ত মাজিষ্ট্রেটে ও বিচারকও হইয়। াড়ায় ; সেনেট 
ছিল শাসনশক্তিকে সংযত ও সংহত করিবার অধীনস্থ টি.বিউন-সভা মাত্র, 
এবং কন্নালগণ পর্য্যন্ত, অভিজাত বংশীয়, প্রধান মাজিষ্রেট ও যুদ্ধক্ষেত্রে 
সম্পূর্ণ নিরস্কুশ সেনাপতি হইলেও রোমে প্রজাগণের সভাপতি মাত্র 
ছিলেন । 

তারপর হইতে দেখা যায় ষে শাসনতন্ত্র স্বাভাবিক গতির অনুসরণ 
করে ও অভিজাততন্ত্রের দিকে অত্যন্ত ঝুঁকিয়া পড়ে । পাটি সিয়্ান 
সম্প্রদায় আপনা হইতে লোপ পাওয়াতে আভিজাত্য আর ভিনিস ও 
জোনোয়ার মত পাটি সিয়ান সম্প্রদায়ে আবদ্ধ না থাকিয়া পাটি সিয়ান ও 
প্রিবিয়ান দ্বারা সংগঠিত সেনেট সভায় আরোপিত হয় এবং টিবিউনগণ 
যখন কার্ষ্যকারী ক্ষমতা জবরদখল করিতে আরম্ভ করেন তখন তাহাদের 
উপরেও আরোপিত হব। নামে কাজের প্রকৃতি বদলায় না; এবং 
প্রগ্গাগণ যেক্ষেত্রে শাসকগণের দ্বারা শাসিত হয় সেক্ষেত্রে উক্ত শাসক- 
গণের নাম যাহাই হউক না কেন শাসনতন্ত্র প্রকৃত প্রস্তাবে অভিজাত- 
তন্ত্র মাত্র । 

অভিজাততন্ত্রের অনাচারের ফলে গৃহযুদ্ধের এবং ত্রয়ীর ( ৮1000 
1:99 ) উদ্তব হয়। কাধ্যতঃ সেল্লা, জুলেস সেজার ও অগষ্ট,স (3০119, 
থয 01109 (0965815 4১0059609) খাঁটি রাজা হইয়। দাড়ান, এবং শেষটায় 
টিবেরিউসের (09798) স্বৈরশাসনে রাষ্ট্র বিনষ্ট হয়। তাহা হইলে 
দেখা যাইতেছে যে রোম-ইতিহাস আমার বথা অগ্রমাণ করে না, বরং 
উহা! প্রতিপন্ন করে। 
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হাত হইতে পুনরায় বেশী লোকের হাতে আসে তাহা হইলে 
বলা যায় শাসন শিথিল হইতেছে; কিন্তু এইরূপ বিপরীত 
মুখী গতি সম্ভব নহে। 

কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে যখন শীসনতন্ত্রের শক্তি ব্যয় হইয়৷ 
যাওয়াতে উহা এত দুর্বল হইয়া পড়ে যে অবশিষ্টাংশও 
রক্ষা করিতে অসমর্থ হয় কেবল তখনই শাসনতন্ত্র পরিবত্তিত 
হয়। অপর পক্ষে, শীসন বেশী হাতে যাইবার সঙ্গে সঙ্গে 
যদি শিথিল হইতেও থাঁকে তবে তাহার শক্তি সম্পূর্ণৰপে 
অস্তহিত হয় এবং উহাঁও বেশী দিন বাঁচিতে পারে না। কাজেই 
স্প্রিং যত আল্গা হয় তত তাহা ঘুরাইয়া দেওয়া ও চাপিয়া 
ধর! দরকার ; তাহ! না করিলে শাসনতন্ত্র যে রাষ্ট্রকে রক্ষা 
করে তাহা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া যাইবে । 

রাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে ছই প্রকারে । 

প্রথমতঃ, রাজা রাষ্ট্রের ব্যবস্থাবিধি অনুসারে রাষ্ট্র শীসন 
না করিলে ও রাজশক্তির ক্ষমত1 জবর দখল করিলে; এরূপ 
ঘটিলে একটা আশ্চর্য্য পরিবর্তন দেখা যাঁয়; এক্ষেত্রে শাসন- 
ব্যবস্থার পরিবর্তে রাষ্ট্রের সংকোচন হয়। আমার বক্তব্য 
এই যে এক্ষেত্রে বৃহ রাষ্ট্রটি ভাঙ্গিয়া যায় এবং তাহার মধ্যে 
আরেকটি রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় যাহা কেবল শাসন-কর্তৃপক্ষ 
লইয়া গঠিত হয় এবং বাকী আর সকলের সঙ্গে যাহার প্রত 
ও যথেচ্ছাচারী শাসকের ( ঠোঞোঃ ) সম্বন্ধ ছাড়া আর কোন 
রকমের সম্বন্ধ থাকে না। এই প্রকারে যে মুহূর্তে শাসন- 
কর্তৃপক্ষ রাঁজশক্তির স্থান জবরদখল করে সেই মূহুর্তে 
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সামাজিক চুক্তি ভঙ্গ হয় এবং সাধারণ নাগরিক বর্গ অধিকার- 
অুত্রে আপনাদিগের স্বাভাবিক স্বাধীনতা ফিরিয়া পায়: 
তখন তাহারা আদেশ পালনে বাধ্য হইতে পারে কিন্ত 
আদেশ পালন কর। আর তাহাদের কর্তব্য থাকে না। 

যখন শা'সনকর্তৃুপক্ষগণ, যে ক্ষমতা তাহাদের সকলের 
একযোগে ব্যবহার কর! কর্তব্য প্রত্যেকে পৃথগ ভাবে তাহ 
জবরদখল করেন তখনও এরূপ অবস্থা ঘটে ; ইহাঁও কিছু 
কম গুরুতর আইন লঙ্ঘনের ব্যাপার নহে এবং ইহার ফলে 
আরও বেশী পরিমাণে বিশৃঙ্খল! ঘটে । তখন বলিতে গেলে 
যত গুলি ম্যাজিষ্রেটে ততগুলি রাজার উদ্ভব হয়, এবং রাষ্ট্র 
শাসন-ব্যবস্থার মত খণ্ডিত হইবার ফলে বিনষ্ট হয়, অথবা 
রূপ পরিবর্তন করে। 

যখন রাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া যায় তখন শাসনতন্ত্রের অপব্যবহার, 
তাহা যাহাই হউক না কেন, “নৈরাজকতা।” (209101709 ) 
এই সাধারণ নামে অভিহিত হয়॥; প্রত্যেকের পৃথক সংজ্ঞা 
দিতে হইলে বল। যায় যে গণতন্ত্র জনতাতন্ত্রে (০০1১1001801) 
ও অভিজাততন্ত্ব দলতন্ত্রে (01159:01)16 ) পরিণত হয়; 
আমি আরও বলিতে পারি যে রাজন যথেচ্ছাচারতন্ত্রে 
€( য9121016 ) পরিণত হয়; কিন্তু এই শেষ কথাটির অর্থ 
স্বম্পষ্ট নয়, ইহার ব্যাখ্য। করা প্রয়োজন। 

সাধারণ অর্থে যথেচ্ছাচারী শাসক দানে কোন রাজা 
যিনি ন্যায় বিচার ও আইনের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া 
প্রচণ্ডভাবে (৪৮৪০ ড19197)0৪ ) শাসন করেন। প্রকৃত 
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অর্থে যথেচ্ছাচারী-শাদক মানে কোন ব্যক্তি যিনি বিনা 
অধিকারে রাজকীয় ক্ষমতা নিজের উপর আরোপিত করেন। 
গ্রীকগণ এই অর্থে যথেচ্ছাচারী-শাসক কথাটি বুঝিত ; 
তাহার! ভালমন্দ নির্বিচারে যে সকল রাজার প্রভৃত্ব অবৈধ 
উপায়ে স্থাপিত হইত তাহাদের ঘকলকেই এই নামে 
অভিহিত করিত । (১) তাহ হইলে দাড়ায় যে যথেচ্ছাচারী 
শাসক ( (0) ও জবরদখলকারী-শাসক (95010026501) 
শব্ধ ছুহাঢ সম্পূণ একার্থ-বোধক । 

আলাদা আলাদা জিনিসকে পৃথক পৃথক নাম দিবার 
জন্য আমি জবরদখলকারী-শাসক বলিব তাহা.ক যিনি 
বলপুরবক রাজকীয় ক্ষমতা অধিকার করেন ও স্বৈরশানক 
(৭529০1 ) বলিব তাহাকে যিনি বলপুর্বক রাজশক্তির 
ক্ষমতা অধিকার করেন। যিনি ব্যবস্থাবিধি অন্ুযারী শাসন 

১। “তীহারাই জবরদখলকারী শাসক বলিয়। বিবেচিত ও অভিহিত 
হন ধাহারা যে রাষ্ট্র পূর্বে ম্বাধীন ছিল সেই রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে ক্ষমতা 
হাতে রাখেন।” (০০77 779. £7% 14159 050. ৮21) ইহ] সত্য 
যে আরিষটুল (4407. 17001 120 ঠ 017. ») জবরদখলকারী 
শাসক ও রাজার মধো এই বলিয়া পার্থক্য দেখান ঘে প্রথম ব্যক্তি 
আত্মস্বার্থে শাসন করেন এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি কেবল প্রজার মর্জলের 
জন্য শাসন করেন? কিন্তু সাধারণতঃ সকল গ্রীক লেখক 5180. কথাটি 
অন্ক অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, জেনোফোনের 77/9/০9 হইতে তাহা বেশ 
পরিষ্কার প্রমাণ হয়; একথা ছাড়িয়া দিলেও আরিষ্টটুল প্রদিত পার্থক্য 
অনুপারে এই ফ্লাায় যে পৃথিবীর আদিমকাল হইতে এ পর্যস্ত একজন 
রাজাও জন্মেন নাই। 


১৫৮ 
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করিবার জন্য ব্যবস্থাবিধিতে হস্তক্ষেপ করেন তিনি জবর 
দখলকারী-শাসক , ব্যবস্থাবিধিরও উপরে যিনি স্বীয় স্থান 
নির্দেশ করেন তিনি শম্বৈরশাসক। তাহ]! হইলে দেখা যায় 
যে জবরদখলকারী-শাঁসক স্বৈরচারী নহেন কিন্তু স্বৈরশাসক 
মাগাগোড়াই জবরদখলকারী-শাসক বটেন। 


১৯ম্প অধ্যাস 
রাষ্্রদেহের মৃত্যু 


সর্কবোংকষ্ট-ব্যবস্থিত শাপনেরও স্বাভাবিক ও অনিবার্ধ্য 
ঝেক এই দিকে । স্পার্টা ও রোম যদি বিনষ্ট হইয়া থাকে 
কোন রাষ্ট্র তবে চিরস্থায়ী হইবার মাশা করিতে পারে? 
আমরা যদি একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে ইচ্ছ। 
করি তাহ! হইলে স্বপ্ধেও যেন সেটিকে চিরস্থায়ী করিবার 
কথা না ভাবি। কৃতকাধ্য হইতে হইলে মসম্ভবের প্রতি 
লোভ করা উচিত নয়, মানুষের কোন জিনিষের যে স্থায়ীত্ব 
হইতে পারে না মমাদের হাতের কাজকে সেই স্থায়ীত্ব 
দিব ভাবিয়া উৎফুল্ল হওয়াও উচিত নয়। 

রাষ্ট্র দহ এবং এ প্রকারে মানুষের দেহও জন্মের মুহুর্ত 
হইতে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে এবং নিজের 
ভিতরেই ধ্বংসের বীজ বহন করে। কিন্তু উভয়েরই কম 
বেশী সবল দেহ থাকিতে পারে যাহা তাহাদের কম বা বেশী 
দিন বাচাইয়া রাখিতে সক্ষম । মানুষের দেহ প্রকৃতির গড! 


১৫৪৯ 
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কাজ, রাষ্ট্র শিল্পের কাঁজ। নিজের জীবন সুদীর্ঘ করা মানুষের 
হাতে নয়, কিন্তু যথা সম্ভব সব্বোৌতকৃষ্ট শাসনব্যবস্থার দ্বার! 
রাষ্ট্রকে যতট। পারা যায় দীর্ঘ জীবন দেওয়া তাহার হাতে । 
সর্ব্বোৎকৃষ্ট-ব্যবস্থিত রাষ্ট্রও নষ্ট হইবে. কিন্তু অপরের অপেক্ষা 
বিলম্বে, যদি কোন রূপ আকম্মিক বিপৎপাতে অকালেই উহ! 
বিনষ্ট ন। হয়। 

রাজশক্তির প্রভৃত্বের ভিতরে রাস্ত্বীয় জীবনের মূল 
নিহিত। ব্যবস্থাপক ক্ষমত৷ রাষ্ট্রের হৃদয় এবং কার্ধ্যকারী 
ক্ষমতা তাহার মস্ত্ি্ক যাহা বিভিন্ন অংশগুলিকে চলৎশক্তি 
প্রদীন করে । মস্তি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইলেও কোন ব্যক্তি 
জীবিত থাকিতে পারে । জড় বুদ্ধি হইয়াও মানুষে বাঁচিয়! 
থাকে; কিন্তু যে মুহুর্তে হৃদয়ের ক্রিয়৷ বন্ধ হয় সেই মুহূর্তে 
তাহার মৃত্যু ঘটে । 

রাষ্ট্র আইনের সাহাধ্যে বাচিয়া থাকে না, ব্যবস্থাপক 
শক্তির বলে বচিয়া থাকে । কল্যকার আইন অগ্ পালনীয় 
নহে ; কিন্তু মৌনতা! সম্মতির লক্ষণ স্বরূপ গ্রাহ্য হয় এবং ইহ! 
ধরিয়া! লওয়া হয় যে রাজশক্তি বাতিল করিতে সক্ষম হইলেও 
যে সকল আইন বাতিল করে না সেগুলি সে বরাবরই বহাল 
রাখে । যে সকল জিনিস একবার সে করণীয় বলিয়া ঘোষণ। 
করিয়াছে, সেই ঘোঁষণ1 প্রত্যাহার না করা পর্য্যস্ত বুঝিতে 
হইবে যে তাহা বরাবর করণীয়। 

তাহা হইলে পুরাতন ব্যবস্থাবিধির প্রতি এত ভক্তি 
দেখান হয় কেন? ঠিক এ কারণেই । সহজে বিশ্বাস কর! 


এ 
পা 
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যায় যে প্রাচীন যুগের এই সকল অভিপ্রায়ের উৎকর্ষতাই 
এতকাল তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিয়াছে £ যদি 
রাজশক্তি বরাবর সেগুলি কল্যাণকর বলিয়। স্বীকার ন' 
করিত তাহা হইলে হাজাঁরবার সেগুলি রদ করা হইত । এই 
কাঁরণে ছুর্বল হওয়। দূরের থাকুক, প্রত্যেক সু-ব্যবস্থিত 
রাষ্ট্রে সেগুলি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে নব শক্তি সংগ্রহ করে; 
প্রাচীনত্ব প্রতিদিন সেগুলিকে বেশী শ্রদ্ধার সামগ্রী করিয়! 
তুলে; অপর পক্ষে, কোন জায়গায় ব্যবস্থাবিধি বয়সের সঙ্গে 
সঙ্গে ছুর্ববল হইয়া পড়িলে সেক্ষেত্রে শ্রমাণ হয় যে ব্যবস্থাপক- 
ক্ষমতা লুপ্ত হইয়াছে এবং রাষ্ট্রও মৃত । 


১২স্প অধ্যায় 
রাজশক্তি কি উপায়ে স্বীয় প্রতৃত্ব রক্ষা করে 

রাজশক্তির হাতে কেবল বাবস্থাপক ক্ষমতা থাকে বলিয়া 
উহা! কেবল ব্যবস্থাবিধি দ্বারাই কাঁজ করে, এবং যেহেতু 
ব্যবস্থাবিধি সাধারণ ইচ্ছার প্রকৃত ক্রিয়া মাত্র (455 90659 
20006061005 09 19. ৮০91010166 261061219) সেহেতু সমস্ত 
প্রজ। সমব্তে হইলে তবে রাজশক্তি উক্ত কন্ম করিতে পারে । 
লোৌকে বলিবে সমস্ত প্রজার সমাবেশ একটা মিথ্যা কল্পনা 
মাত্র। আজ ইহা৷ কল্পন1! বটে, কিন্ত ছুই হাজার বৎসর পূর্বে 
ইহা! কল্পনা ছিল না। তাহা হইলে কি মান্ুষ নিজের স্বভাব 
পরিবর্তন করিয়াছে ? 

নৈতিক ক্ষেত্রে সম্ভীব্যতার সীমা আমরা যাহ! মনে করিয়া 


১৩৬১ 


৯৯ 
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থাকি তাহা অপেক্ষা বেশী; আমাদের দূর্বলতা, কু-অভ্যাঁস, 
কুসংস্কীর উহার পরিসরকে সঙ্কুচিত করে । নীচমনা ব্যক্তি 
মহৎ ব্যক্তিকে বিশ্বাস করে নাঃ নীচ গোলামের দল 
“স্বাধীনতা” এই কথা শুনিয়া উপহাসের হাসি হাসে । 

যাহ কর! হইয়াছে তাহার দ্বারা কি করা যাইতে পারে 
তাহার বিচার করা যাউক। আমি গ্রীসের প্রাচীন সাধারণ- 
তন্ত্রগুলির কথ। ধলিব না; আমার মতে রোমীয় সাধারণ- 
তন্ত্র ছিল একটি বৃহৎ রাষ্ট্র এবং রোম শহর ছিল একটি মস্ত 
বড় শহর। লোক সংখ্যার হিসাবে দেখা ঘায় যে রোমে 
অস্ত্রধারণক্ষম চাঁর লক্ষ নাগরিক ছিল এবং রোম-সাআাজ্যের 
শেষ লোক সংখ্যার হিসাবে দেখা যায় যে প্রজা, বিদেশী, 
ন্ীলোক ও শিশু ছাড়া চল্লিশ লক্ষের উপর নাগরিক ছিল। 

মনে হইতে পারে এই রাজধানী ও তাহার চতুম্পার্শবর 
বিরাট জনসংখ্যাকে প্রায়ই একত্র সমবেত করা কতখানি 
শক্ত ছিল ; কিন্তু এমন সপ্তাহ কমই যাইতে যখন রোমীয় 
জনগণ সমবেত না হইত, এমন কি এক সপ্তাহেই অনেকবার 
এরূপ হইত। তাহারা কেবল রাজশক্তির অধিকাঁরই 
পরিচালনা করিত না, পরন্ত শাসনকর্তৃপক্ষের অধিকারের 
খাঁনিকটাও পরিচালনা করিত । তাহার। কতকগুলি [বষচ়ুর 
আলোচনা! করিত, কতকগুলি ব্যাপারের নিম্পন্তি করিত, 
এবং এই সমগ্র জনসংখ্যাকেই সভাক্ষেত্রে নাগরিকরূপে 
যতবার, মাজিষ্ট্রেট রূপে প্রায় ততবারই, উপস্থিত হইতে দেখা 
যাইত। 


১৬হ 


সামাজিক চুক্তি 


জাঁতিসমূহের জীবনের গোড়ার দিকে ফিরিয়া দেখিলে 
দেখ যাইবে যে পুরাতন শাসনতন্ত্রগুলির অধিকাংশের 
বেলাতে, এমন কি মাসিডোনীয় ও ফ্রাঙ্কিশ রাজতন্ত্রের মত 
রাজতন্ত্রেও, উক্তরূপ সভ। ছিল। সে যাহা হউক, যত 
প্রকারের বিদ্বের কথা বলা যাইতে পারে এই অবিসংবাদী 
তথ্যটি হইতে সব গুলির উত্তর পওয়া যাইবে ; যাহ] হইয়াছে 
তাহা হইতে কতখানি সম্ভবপর তাহা নির্দেশ করিবার চেষ্টা 
আমার কাছে সুষ্ঠু যুক্তি-প্রণাঁলী বলিয়া মনে হয়। 


১৩মপ অধ্যায় 


পূর্ববানুবৃত্তি 

সমস্ত জাতি সমবেত হইয়। এক সময়ে কতকগুলি ব্যবস্থা 
বিধি অনুমোদন করিয়া রাষ্ট্রের গঠন-ব্যবস্থা নির্দিষ্ট করিয়া 
দ্রিলেই যথেষ্ট হইল না; চিরস্থায়ী শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠ। 
করিয়া অথব। চিরকালের জন্য মাজিষ্ট্রেটে নির্বাচনের প্রণালী 
বাঁধিয়া দিলেও যথেষ্ট হইল না; আকস্মিক ঘটনাক্ষেত্রে যে 
বিশেষ অধিবেশনের প্রয়োজন হইবে তাহা ছাড়াও নিদ্দিষ্ 
সাময়িক অধিবেশনের এমন ব্যবস্থা থাক! দরকার যে কোন 
কারণেই এ অধিবেশন বন্ধ বা স্থগিত করা হইবে ন।, নিদ্দিিষ্ট 
দিনে জাতি বৈধভাবে আইনান্ুুযায়ী সমবেত হইবে, তজ্জন্য 
অন্য কোন প্রকার সভা আহ্বান ক্ীতির প্রয়োজন হইবে না । 

কিন্ত, এই ধরণের অধিবেশন যাহা কেবল নির্দিষ্ট দিনে 


ঙু 
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হইলেই বৈধ গণ্য হইবে, তাহা ছাড়া, বিশেষভাবে উক্ত 
উদ্দেস্ঠের জন্য নিষুক্ত মাজিষ্ট্রেটে দ্বারা ও নির্ধারিত প্রণালী 
মতে আহুত ন! হইলে প্রজার অন্য সকল অধিবেশনই অবৈধ 
গণ্য হইবে এবং সে সকন অধিবেশনে যাহা করা হইবে তাহা 
বেআইনী গণ্য হইবে; কারণ, সভ। আহ্বানের আদেশও 
আইনের হাত হইতে আসিবে । 

কত বেশী বা কম সময় অন্তর এইরূপ বৈধ অধিবেশন 
হইবে তাহ! স্থির করা এত অধিক বিষয়ের বিবেচনার উপর 
নির্ভর করে যে সে সম্বন্ধে কোন প্রকার বাঁধাধরা নিয়ম বলিয়া 
দেওয়া যায় না। কেবল সাধারণ ভাবে বলা যায় শালন- 
কর্তৃপক্ষ যত বেশী শক্তিশালী হইবে তত ঘন ঘন রাজশক্তির 
আত্মপ্রকাশ কর। প্রয়োজন । 

এখানে আমাকে বলা হইবে, একটি শহরের পক্ষে ইহা 
ভাল হইতে পারে ; কিন্তু রাষ্ট্রের ভিতরে বহু শহর থাকিলে 
কি করা হইবে? রাজশক্তির কর্তৃত্ব কি ভাগ করিয়। দেওয়! 
হইবে? কিংব! কর্তৃত্ব কি এক শহরেই কেন্দ্রীভূত করিয়া 
অন্যগুলিকে তাহার অধীন করা হইবে ? 

আমার উত্তর এই যে ইহার কোনটিই করা উচিত রয়। 
প্রথমতঃ রাঁজশক্তির কর্তৃত্ব এক এবং সরল এবং ধ্বংস না 
করিয়া তাহ! ভাগ করা চলে না। দ্বিতীরতঃ, কোন শহর, 
কোন জাতির মতই ন্যায়মতে অপরের অধীন হইতে 
পারে না; কারণ রাস্বীয়-সমবায়ের আসল বস্ত্র হইল 
আদেশানুবর্তিতা ও ন্বাধীনতার মিলন, এবং “প্রজা ও 


৯৬৪ 


সামাজিক চুক্তি 
রাঁজশক্তি” এই ছুইটি কথা পরস্পর সম্বন্ধবাচক, যাহার ভাব 
“নাগরিক” এই একটি কথায় প্রকাশ হয়। 
আনি আরও বলি যে (বিভিন্ন শহর লইয়া একটি নগর 
গঠন সব সময়েই খারাপ এবং এরূপ এঁক্যের ফলে স্বাভাবিক 
অস্থুবিধ। গুলি দূর করা যাইবে আশা করা উচিত নয়। যে 
কেবল ক্ষুদ্র রাষ্ট্র চাহে তাহার বিরুদ্ধে বৃহৎ রাষ্ট্রের দোষগুলি 
খাড়া বর! ঠিক নহে; কিন্তু যে ভাবে প্রাচীন কাঁলে গ্রীক 
নগ গুলি বড় রাজাকে (১) এবং আধুনিক সময়ে ওলন্দীজ ও 
স্ইসদিগের দেশ অস্ত্রীয়ার রাজবংশকে বাঁধা দিয়াছে 
সেইভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে বড় বড় রাষ্ট্রের আক্রমণে বাধা 
দিবার মত শক্তি কি উপায়ে দেওয়। যায় ? 
রাষ্ট্রকে উপযুক্ত আয়তনের মধ্যে আনিতে না পারিলে 
আরেকটি উপায় হাতে থাকে » সে উপায় হইতেছে কোন 
রাজধানী না থাকিতে দেওয়া ও পর পর প্রত্যেক শহরে 
শাসনকর্তৃপক্ষের ঘুরিয়া বেড়ান, এবং পালাক্রমে প্রত্যেক 
শহরে দেশের প্রাদেশিক সভাগুলির আধবেশন করা । 
রাজ্যের সর্বত্র সমান হিসাবে লোক বসতি করাও, 
সর্ধবত্র এক অধিকার দেও, সর্বত্র প্রাচুর্য ও সম্পদ তুল্য 
হইবার ব্যবস্থা কর ১ এই উপায়ে রাষ্ট্র একই কালে যতদূর 
সম্ভব শ্রেষ্ঠ শক্তিসম্পন্ন ও স্-শীসিত হইবে । মনে রাখিও 
শহরগুলির প্রাচীব পল্লীর গৃহসমূহের ধ্বংসাবশেষ দ্বার 
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৯৬৫ 
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নিশ্মিত হয়। রাজধানীতে যে অট্রালিক নির্মিত হয়, 
আমার চোখে পড়ে যে তাহার প্রত্যেকটি একট সমগ্র 
অঞ্চলকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিয়াছে । 


১৪ অধ্যায় 
পর্ববানবৃত্তি 

যে মুহুর্তে জাতি বৈধভাবে সমবেত হইয়া রাজশক্তিত্বে 
অধিষ্ঠিত হয় সেই মুহুর্তে শাসনতন্ত্রের সমস্ত ক্ষমত লোপ হয়, 
কার্যকারী ক্ষমতার ব্যবহার স্থগিত থাকে এবং নিম্নতম 
নাগরিকের জীবন পধ্যস্ত প্রধান মাজিস্্রেটের জীবনের ন্যায় 
পবিত্র ও অলজ্ঘ্য হয়; কারণ, প্রতিনিধি নির্বাচনের কর্তীর 
উপস্থিতিতে প্রতিনিধির কোন অস্তিত্ব থাকে না। রোমে 
প্রজা সভায় যত গোলযোগ উপস্থিত হইত তাহার বেশীর 
ভাগ এই নিয়ম না! জাঁনা বা অবজ্ঞা করার দরুণ। তাহাতে 
কন্সালগণ হইতেন শুধু জাতির সভাপতি ; টি,বিউনগণ শুধু 
বক্তা মাত্র (১); সেনেটের কোন স্থানই ছিল না। 

মাঝে মাঝে এই উপায়ে যখন ক্ষমতার সাময়িক বিলোপ 
হয় তখন রাজা একজন প্রকৃত উপরওয়ালা আছে স্বীকার 


পাস 


১1 ইংলগ্ডে পালপমেণ্ট এই নাম যে অর্থে দেওয়া হয় কতকটা সেই 
অর্থে। উভয়ের কর্তব্যের ভিতর এই সারৃশ্ত থাকাতে, যখন সমস্ত 
ক্ষমতার ব্যবহার স্থগিত থাকিত সে অবস্থাতেও, কন্সাল ও টিবিউন 
গণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইত । 


১৬৬ 
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করিয়া লন ব তাহার স্বীকার করা উচিত বলিয়া ধরা হয়, 
এবং এই সময়কে তিনি চিরকাল ভয় করিয়া থাকেন; জাতির 
এইরূপ সমাবেশ রাষ্তীয়সমবায়ের আত্মরক্ষার ঢাল এবং 
শাসনকর্তৃত্বের লাগাম এবং শাসনকর্তাগণ চিরকাল ইহাকে 
ভয় করিয়। থাকেন ও নাগরিকগণকে ইহা হইতে বিরত 
করিবার উদ্দেশে কখন চেষ্টা, আপন্তি, অসুবিধা উপস্থিত ও 
প্রতিজ্ঞা করিবার ক্রটি করেন না। যেখানে নাগরিকগণ 
অর্থগৃরু,, অলস, ভীরু এবং স্বাধীনতা অপেক্ষা শান্তির বেশী 
পক্ষপাতী সেখানে তাহারা শীসনশক্তির পুনঃপুনঃ চেষ্টার 
সম্মুখে বেশী দিন আত্মরক্ষা করিতে পারে নাঃ এই ভাবে 
বিরোধী শক্তি ক্রমাগত বাড়িয়। চলে, রাজশক্তির কর্তৃত্ব 
অবশেষে মস্তহিত হয় এবং অধিকাংশ নগরেরই পতন হয় ও 
অকালে বিনষ্ট হইয়া যায় । 
কিন্তু কখন কখন বাঁজশক্তির কর্তৃত্ব ও শাঁসনকর্তত্বের 
মাঝখানে একটি মধ্যবন্তী শক্তিব উদ্ভব হইতে দেখা যায়; 
ইহার সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন । 


১০ অধ্যায় 
ডেপুটি বা প্রতিনিধি 


যে মুহুর্ত হইতে দশের সেবা (16 92:৮1০৩ 0011০ ) আর 
নাগরিকগণের প্রধান কাজ বলিয়া বিবেচিত হয় না এবং 
তাহারা শরীরের বদলে অর্থ দ্বারাই সে কর্তব্য পালন করিতে 


১৬৭ 
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বেশী পছন্দ করে বুঝিতে হইবে রাষ্ট্র ধ্বংসের নিকটবর্তী । 
যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার প্রয়োজন হইলে তাহারা সৈন্যদের টাকা 
দেয় ও আপনার! ঘরে বসিয়া থাঁকে ; মন্ত্রণীসভাঁয় উপস্থিত 
হইতে হইলে তাহার! প্রতিনিধি নির্বাচন করে ও আপনারা 
ঘরে বসিয়া থাকে । টাকা ও আলস্তের প্রসাদে শেষে এই 
হয় যে তাহারা কতকগুলি সৈন্য পোষণ করে মাতৃভূমি 
পরাধীন করিয়। দিবার জন্য ও প্রতিনিধি খাড়া উহাকে বেচিয়। 
খাইবার জন্য । 

শিল্প ও ব্যবসায়ের কাড়াকাড়ি, লাভের লোলুপ প্রত্যাশা, 
আরাম ও স্বাক্ষন্দ্য প্রিয়তার দরুণ শরীর দ্বারা কর্তব্য 
পালনের পরিবর্তে অর্থের দ্বারা উহা! করিবার অভ্যাঁস হয়। 
অবসর মত লাভের পরিমাণ বুদ্ধি করিবার জন্য লোকে উহার 
এক অংশ ছাড়িয়া দেয় । এই রকমে টাক। দেও, বেশী 'দিন 
আর শৃঙ্খল এড়াইয়া থাকিতে হইবে না। “ফিনান্স? 
(908006 ),কথাটি গোলামের কথা, নগরে ইহ। অজ্ঞাত । 
প্রকৃত স্বাধীন দেশে নাগরিকগণ সমস্ত নিজের বাহুর 
সাহায্যে করিয়া থাকে, টাকার সাহায্যে কিছু করে না; 
টাক! দি;1 কর্তব্য হইতে রেহাই পাইবার চেষ্টা কর। দূরে 
থাকুক নিজের হাতে উহ সম্পাদন করিবার জন্য তাহারা টাকা 
দেয়। এ বিষয়ে সাধারণ মত হইতে আমার ধারণা সম্পূর্ণ 
বিভিন্ন ; আমার বিশ্বাস ট্যাক্স অপেক্ষা বাধ্যতামূলক শ্রম 
(165 ০০0:5695 )-_স্বীধীনতার কম প্রতিকূল । 

রাষ্ট্র ষত বেশী স্ুব্যবস্থিত হইবে, নাঁগরিকগণের মনে, 


২৬৮ 
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সাধারণ কর্তব্যের দাবী ব্যক্তিগত কর্তব্য অপেক্ষা তত বেশী 
প্রবল মনে হইবে । ব্যক্তিগত কর্তব্যের সংখ্যাও অনেক কম 
হইয়া! যাইবে, কারণ সাধারণ স্থখের মোট পরিমাণ হইতেই 
প্রত্যেক ব্যক্তির স্বখের একটা মোটা অংশ পাওয়া যাইবে ও 
তাহাঁর ফলে তাহার কেবল নিজের জন্য চেষ্ট! করিয়া পাইবার 
জিনিযের সংখ্যাও কম হইবে । সুনিয়ন্ত্রিত নগরে প্রত্যেকে 
সভাক্ষেত্রে দৌড়ায় ; কু-শাসনব্যবস্থার অধীনে কেহ সেদিকে 
এক পা! নডিতে চাঁহে নাঃ কারণ, সেখানে কি হইতেছে 
সেদিকে কাহার মন লাক হয় না, শএকলেই জাঁনে যে 
সাধারণ ইচ্ছা সেখানে প্রবল হইতে পারিবে ন| এবং পাংরি- 
বারিক কাজ কন্ম চিত্ত অধিকার করিহ়।] রাখে । আইন ভাল 
হইলে উহ স্বারও ভাল আইনের স্থট্ি করে, খারাপ হইলে 
আরও কৃ-আইন স্যষ্টি করে। যে মুহুর্কে কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রের 
কাঁজ কন্মের বিষয়ে বলে, আমার কি আসে যায়? সে 
মুহুর্ত হইতে ধরিতে হইবে ে রাষ্্র বিনষ্ট হইয়াছে । 
দেশপ্রেমের শীতলতা।; ব্যক্তিগত স্বার্থের ক্রিয়া, রাষ্ট্রের 
আয়তন বৃদ্ধি, দেশ জয় ও শাসন ক্ষমতার অপব্যবহার, এই 
সমস্তই জাতীয় সভাতে ডেপুটি ব৷ প্রতিনিধি পাঠাইবাঁর কথ! 
লোকের মনে আনিয়া দিয়াছে । কোন কোন দেশের লোকে 
ইহাদেরই “তৃতীয় এষ্টেট” 09 655 ৪৪0 নাম দিতে কুন্তিত হয় 
নাই। এই প্রকারে ছুই প্রকারের বিশেষ স্বার্থকে প্রথম ও 
দ্বিতীয় স্থান দেওয়া হয়; সাধারণ স্বার্থ সকলের নীচে, 
তৃতীয় স্থান পায়। 


১৬৯ 


লামাজিক চুক্তি 

যে কারণে রাজশক্তির হস্তাস্তর হইতে পারে না, ঠিক 
সেই কারণে ইহার প্রতিনিধি নিয়োগ করা যাইতে পারে 
না; আসলে ইহ! সাপারণ ইচ্ছার ভিতরে নিহিত থাঁকে এবং 
ইচ্ছার কোনরূপ প্রতিনিধি নির্বাচন চলে না ; হয় ইচ্ছ। যাহ! 
তাহাই ন! হয সম্পূর্ণ আলাদা, এই ছুইয়ের মাঝামাঝি কিছু 
নাই। তাহা হইলে জাঁতির ডেপুটিগণ কোন কালে তাহার 
প্রতিনিধি ছিল না, হইতেও পারে না, তাহারা উহার কার্া- 
কারক মাত্র ( 0020011559159 ) ; নিজে হইতে তাহার। কোন 
বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিতে পাবে না । যেকোন আইন 
জাতি নিজে হাতে (2 [921501010 ) অনুমোদন করে নাই, 
তাহ বাতিল, কোন আইনই নয়। ইংবেজ জাতি মনে করে 
তাহারা স্বাধীন, সেটা তাহাদের প্রকাণ্ড ভূল; পারলামেন্টে 
সভ্য নিব্বাচনের সময়ে মাত্র তাহারা স্বাধীন থাকে; সভ্য 
নির্বাচিত হইয়া গেলে তাহারা আবার গোলামে পরিণত 
হয়, তাহারা ক্ষমতা শূন্য হয়। ক্ষণস্থায়ী স্বাধীনতা পাইয়া! 
তাহার উহার যে ব্যবহার করে, সে স্বাধীনতা যাওয়াই তার 
উপযুক্ত পুরস্কার । 

প্রতিনিধি নির্বাচনের ধারণাটি আধুনিক; উহা 
আসিয়াছে সামস্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা হইতে, যে অযৌক্তিক, 
ও ন্যাঁয়বিরুদ্ধ শাসনব্যবস্থা মানবজাতির অধোগতি ঘটায় ও 
মানুষের নাম কলঙ্কিত করে । প্রাচীন কালে সাধারণতত্ত্রের 
আমলে, এমন কি রাজতন্ত্রের অধীনেও জনগণের কোন রূপ 
প্রতিনিধি থাকিত না , কথাটি পধ্যন্ত লোকের অজ্ঞাত ছিল। 
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এটা খুব আশ্চর্য্য ব্যাপার যে রোঁমে টিবিউনগণকে দেবতার 
মত বিবেচনা করা হইলেও এ কল্পনা লোকের মনে উদয় হইত 
না যে তাহারা কখনও জাতির অধিকার সমূহ জবরদখল 
করিতে পারেন এবং স্টাহারাও এরূপ বিশাল জনসংঘের 
মধ্যে নিজেদের ক্ষমতায় একটি ব্যাপারেও জনমতের 
সিদ্ধান্ত (015515016৩ ) চালাইয়া দিতে চেষ্টা করেন নাই। 
গ্রাকাই (£7৪০9059 ) ভ্রাতৃদ্বয়ের সময়ে যাহা ঘটিয়াছিল 
তাহ! হইতে আমরা ধারণ! করিতে পারি যে জনগণের এই 
রূপ সংখ্যাধিক্য হওয়ীতে সময়ে সময়ে কিরূপ অসুবিধা 
হইত; কারণ এ সময়ে নীগরিকগণের কতক অংশকে ঘরের 
ছাদে উঠিয়া ভোট দিতে হইয়াছিল । 

যেখানে অধিকার ও স্বাধীনতাই সর্বস্ব সেখানে 
অস্থবিধার কথা উঠে না। উক্ত বিচক্ষণ জাতির মধ্যে 
প্রত্যেক জিনিসেরই ন্যাষ্য দাবী শ্বীকৃত হইত , টিবিউনগণ 
পর্যান্ত যাহ! করিতে সাহসী হইতেন ন। তাহারা লিকটরগণকে 
(1105875) তাহা করিতে দিতেন ; ইহারা তাহাদের প্রতি- 
নিধির স্থানে বসিবার চেষ্টা করিবে এ ভয় তাহাদের কখনও 
হইত না। 

শীসনশক্তি কিভাবে সময়ে সময়ে রাঁজশক্তির প্রতিনিধিত্ব 
করিত তাহা বুঝিতে পারিলেই টি,বিউনগণ কি ভাবে সময়ে 
সময়ে জাতির প্রতিনিধির স্থানে বসিতেন তাহা। পরিক্ষার বুঝ 
যাইবে। আইন সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশ; এ হেতু 
ব্যবস্থাপক ক্ষমতার ব্যবহারে জাতির কোনরূপ প্রতিনিধি 
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থাকিতে পারে না; কিন্তু যে শক্তিতে এই আইন প্রয়োগ 
হয়, অর্থাৎ কার্যকরী ক্ষমতার ব্যবহারে জাতির প্রতিনিধি 
থাকে ও থাকা উচিত। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে 
একট গভীরভাবে বিষয়টি পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া 
যাইবে যে ব্যবস্থাবিধি খুব কম জাতিরই আছে । সেযাহাই 
হউক, এটা নিশ্চিত বুঝা যাইতেছে যে কাধ্যকীবী ক্ষণানা 
তাহাদের হাতে না থাকাতে টিবিউনগণ পখনও তীহাদের 
পদের অধিকার বলে রোঁমকগণের প্রতিনিধির আসনে বসিতে 
পরিতিন ন।, কেবল সেনেটের অধিকার জবর দখল করিয়। 
লইতে পারেতেন । 

গ্রীকগণের মধ্যে জাতির সমস্ত কর্তব্য তাহারা নিজেরা 
করিত ; সর্বদাই তাহারা সাধারণ স্থানে (19 015০9 
0104৩ ) সমবেত হইত । নাতিশীতোঞ্চ দেশ , লৌকেও 
অতি লোভী নয়; কাজ কন্ম দাসগণই করিত; কাজেই 
স্বাধীনতা লইয়া জাতি ব্যাপূত থাকিত। তাহাদের মত 
এতগুলি স্থবিধা না থাকিলে এ সকল অধিকার কি করিয়। 
বজাইয়। রাখা সম্ভব? তোমাদের দেশের জলবায়ু উগ্রতর, 
কাজেই তোমাদের অভাব অভিযোগও * বেশী; বছরের 
মধ্যে ছয় মাপ সাধারণ স্থানগুলি বাসের অনুপযুক্ত থাকে; 


রা পপ ৩ 4 শিপ শিপ 


* শীত প্রধান দেশে প্রাচীর মত বিলাসিতা ও আরাম প্রিয়তা 
অভ্যাস করিবার অর্থ তাহার মতই শিকলে বাধা পড়িবার ইচ্ছা , 
আমাদের পক্ষে তাহার বন্ধন প্রাচীর অপেক্ষাও অপরিহার্ধ্য হুইয়া 
ধাড়াইবে । 
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তোমাদের জবরজং ভাষা খোল! বাতাসে শোনা যায়না; 
স্বাধীনতা অপেক্ষা লাভের জন্য তোমর! বেশী ত্যাগ স্বীকার 
কর, এবং গোলামি অপেক্ষা দারিদ্র্যকে বেশী ভয় কর। 

তাঁহা হইলে ? কেবল গোলামির সাহায্যেই কি স্বাধীনতা 
রঙ্গা হয়? হরত তাই। চরম স্থুখ ও ছুঃখেব অনুভূতি 
এক (105 06115 9065 (00001)9110) | যাহা কিছু প্রকৃতির 
অনুযায়ী নয় তাহারই নানা অন্থবিধা আছে, এবং সাধারণ 
সণদ-ব্যবস্থার পক্ষে এ কথা বেশী করিয়া খাটে । মাঝে 
মানে এনন ছঃসময়ও পড়ে যে তখন আরেক জনের স্বাধীনতা 
বলি দিয়া নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হয়, এবং 
দাসকে কঠোরতর শৃঙ্খলে বাঁধিলে তবে নাগরিক সম্পূর্ণ 
স্বাধীন হইতে পারে । স্পার্টায় এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল। 
আর আধুনিক জাতিগণ, তোমাদের কোন গোলাম 
নাই, কিন্তু তোমরাই গোলাম * নিজের স্বাধীনতার মুল্যে 
তোমরা তাহাদের স্বাধীনতা ক্রয় কর। এইরূপ ব্যবস্থা 
তোমাদের পছন্দ বলিয়া তোমরা অনেকখানি গর্ব কর বটে 
কিন্ত আমি ইহার মধ্যে মানবতা অপেক্ষা বেশী ভীরুতাই 
দেখিতে পাই। 

এতদ্বারা আমি বলিতে চাই না যে দাস রাখা আবশ্যক 
অথব। দাসত্বের অধিকার ন্যায়সঙ্গত, কারণ, ইহার বিপরীত 
কথাই আমি পুর্বে প্রমাণ করিরাছি ; আমি শুধু আধুনিক 
জাতিসমূহ যাহারা নিজেদের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী তাহাদের 
প্রতিনিধি থাকিবার ও প্রাচীন জীতিসমূহের কোনরূপ 
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প্রতিনিধি না থাকিবার কারণ নির্দেশ করিতে চাই। সে 
যাহাই হউক, যে মুহূর্তে কোন জাতি প্রতিনিধির উপর 
ভারার্পণ করে, তখন হইতে তাহার স্বাধীনতা অন্তহিত হয়; 
তাহার অস্তিত্ব লুপ্ত হয়। 

সমস্ত বিবেচনা করিয়া আমি দেখিতে ছি যে নগর অতি 
ক্ষুপ্রায়তনের না হইলে অতঃপর আমাদের মধ্যে রাজশক্তির 
পক্ষে তাহার গধিকাঁর ব্যবহার করা সম্ভবপর হইবে না। 
কিন্তু অতি ক্ষুদ্রায়তনের হইলে ইহা বিজিত হইবে না? না। 
আমি ইহার পরে দেখাইব কি উপায়ে বৃহৎ জাঁতির বাহ 
শক্তির সঙ্গে ক্ষুদ্রায়তন রাষ্ট্রের স্ববিধাজনক শাসনব্যবস্থা ও 
স্বশঙ্খলার সংযোগ সাধন করা যায়। 


১৬ অধ্নাক় 
শাসন প্রতিষ্ঠান কোনরূপ চুক্তির ফল নয় 
ব্যবস্থাপক ক্ষমত। সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে কাধ্যকাঁরী ক্ষমতাও 
সেইরূপ প্রতিষ্ঠিত করা আবম্যক হয়; কারণ শেষোক্ত ক্ষমতা 
ক্রিয়া করে বিশেষ বিশেষ কন্মের দ্বার এবং ব্যবস্থাপক 
ক্ষমতার সঙ্গে উহার কোন মূলগত এক্য নাই বলিয়! উহ! 
স্ব'ভাবতঃই সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণীর। যদি রাজশক্তির রাজশক্তি 
হিসাবে কাধ্যকারী ক্ষমতা থাক সম্ভবপর হইত তাহা হইলে 
অধিকার ও ঘটনা (16 910 * এই ছুইর়ের মধ্যে এমন গোল 


+. বর্তমান গ্রন্থের পরিশিষ্টে আমার এই প্রস্তাবানযায়ী কাঁজ 
করিবার ইচ্ছা ছিল; কারণ, রাষ্ট্রের বহিসম্বন্ধের আলোচন! কালে রাষ্্ 


১৭টি 


লায়াজিক চুক্তি 

বাধিত যে কোনটা আইন এবং কোনটা আইন নয় তাহা 
নির্দেশ করা কাহারও পক্ষে আর সম্ভবপর হইত না; এবং 
রাষ্ীয়সমবায় এইরূপে নিজ বৈশিষ্ট্য হারাইয়া যে হিংসা 
(৮1016)06) হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত 'প্রতিচিত হইয়াছিল 
তাহার আক্রমণের মুখে পড়িত। 

সামাজিক চুক্তি অনুসারে সকল নাগরিক সমান এবং 
সকলের কি করা কর্তব্য তীহ! সকলে নির্দেশ করিতে পাঁরে 
কিন্তু কেহ নিজে যাহা করেনা অপরকে তাহা করিতে 
বলিবার কেন অধিকার নাই শাসনকর্তত্বের স্থাপন! 
করিয়া বাঁজশক্তি ঠিক এই অধিকারটিই, রাষ্ত্বীয়সম বায়কে 
বাঁচাইবার ও চালাইবার জন্য যাহা ত্যাবশ্যক, রাজাকে 
দেয় । 

আনকে বলিয়া থাকেন যে এইরূপে শাসনকর্তৃত্বের 
স্থাপন] দ্বারা জাঁতি নিজের ও নির্বাচিত শীসকগণের মধ্যেও 
একটা চুক্তির কবে, যাহার দ্বারা ছুইপক্ষের ভিতরে বোঝা- 
পড়া হইয়া যায় কিকি সর্তে এক পক্ষ শুধু আজ্ঞাকারী ও 
অপর পক্ষ শুধু আজ্ঞাবহ হইবে । আমাব বিশ্বাস সকালেই 
স্বীকার করিবে যে ইহা এক অদ্ভুত ধরণের চুক্তি বটে। 
দেখা যাউক এ কথা টিকে কি না। 

প্রথমতঃ সর্ব্বোচ্চ কর্তৃত্ব যেমন হস্তান্তরিত হইতে 


সপ শ্স্পীাসীিপস পপ পাপ পা 


সংঘের কথা (0010650 ৫20102)5 ) স্বতঃই উপস্থিত হাঁত। এ বিহয়টি 
একেবারে নুতন, এবং ইহান্র মূল নীতিসমূহ এ পহস্ত প্রতিষিত হয় 
নাই । | 


১৭৫ 


সামাজিক চুক্তি 
পারে না তেমনি পরিবস্তিত হইতে পারে না ; উহ! সীমাবদ্ধ 
করিবার অর্থ উহা নষ্ট করা। রাঁজশক্তি নিজের উপরে 
একজন উপরওয়াল। বসাইবে ইহা অযৌক্তিক ও স্ববিরোধী ; 
তাহার পক্ষে কোন প্রভুর আজ্ঞাবহ হইতে স্বীকার করিবার 
অর্থ পূর্বেকার অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীন অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করা। 

অধিকন্ত ইহ পরিষ্কার বুঝ! যাইতেছে যে এইরূপ কোন 
কোঁন ব্যক্তি ও জাতির মধ্যে চুক্তি একটি বিশে কাজ ; ইহা! 
হইতে প্রতিপন্ন হয় ঘে উহাকে আইন বা রাজশক্তির কাজ 
বলিয়া গণ্য করা যার না, কাজে কাঁজেই উক্ত চুক্তি অবৈধ । 

আরও দেখা যাইতে'ছ যে চুক্তিকারী ছুই পক্ষ 
পবস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধে কেবল প্রকৃতির আইনের অধীন 
হইবে এবং নিজ নিজ সর্ত যথাযথ পালন কণিবাঁর পক্ষে 
কোন রকম প্রতিভূ থাঁকিতেছে না; এরূপ চুক্তি সমাজ- 
ব্যবস্থাব সম্পূর্ণ বিরোধী । শক্তি যাহার হাতে থাকে কাধ্য 
কর! সব সময়ে তাহার কর্তৃত্বাধীন ; কাজেই, এইরূপ চুক্তি, 
কোন ব্যক্তি যদি অপরকে বলে,_্তোমাকে আমি আমার 
সমস্ত সম্পত্তি দিতেছি এই সর্তে যে তোমার যতটুকু খুশী 
আমাকে তাহ] ফিরাইয়! দিবে,” তবে তাহার কাজকে “চুক্তি” 
নাম দেওয়ার মত হইবে । 

রাষ্ট্রে কেবল একটি চুক্তি হইতে পাঁরে, তাহা সম্মেলনের 
চুক্তি; ইহার ফলে আর কোন প্রকারের চুক্তির স্থান থাকে 
না। এই প্রথম চুক্তি লঙ্ঘন করে না এরূপ আর কোন 
প্রকার সাধারণ (2911০) চুক্তির কল্পনা কর! যায় না । 
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১এশ অধ্ায় 
শ+সন প্রতিষ্ঠান 


তাঁহ। হইলে যে কন্মের ফলে শাসনকর্তৃত্বের স্থাপনা হয় 
কোন সংজ্ঞার ভিতরে উহ! পড়ে বলিয়। মনে করিতে হইবে ? 
প্রথমেই বলিয়া রাখি যে উক্ত কন্মটি জটিল অথবা আর ছুইটি 
কন্মের যোগফল ; যথা, আইনের প্রতিষ্ঠী ও আইনের 
প্রয়োগ । 

প্রথমটির দ্বার রাঁজশক্তি বিধান দেয় যে এই বা এই 
প্রকারের শাসকসমবার প্রতিষ্ঠিত হইবে ; এই কর্মমটি যে 
আইন বলিয়া গণ্য হইবে তাহা! স্পষ্ট বুঝা যায় । 

দ্বিতীয়টির দ্বারা জাতি প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে নির্বাচন 
করে ফাহাদের হাতে নিছ্ শাসনতন্ত্র চালাইবার ভার দেওয়! 
হয়। এখন, এই যে নির্বাচন ক্রিয়া, ইহা বিশেষ একটি 
কাজ মাত্র এবং ইহাকে প্রথমটির মত আইন বলিয়। গণ্য 
কর! যায় না; ইহা কেবল প্রথমটির একটি ফল এবং শাসন- 
কর্তৃপক্ষের করণীয় । 

এখানে বুঝা শক্ত হইয়া ঈাড়াইতেছে যে শাসনকর্তৃপক্ষ 
যখন অবিদ্ভমান তখন কিরূপে শাসনকর্তৃপক্ষ কম্ম করিতে 
পীরে এবং যে জাতি রাজশক্তি ব। প্রজা মাত্র তাহাই ব৷ 
স্থলবিশেষে কিরূপে রাজ। বা মাজিষ্ট্রেট হইতে পারে । 

এখানে রাত্বীয়সমবাষের নান। বিস্ময়কর গুণের মধ্যে একটি 
প্রকাশ পাইতেছে ; এ সকল গুণের বলে বাহতঃ পরস্পর 


১৭৭ 
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বিরোধী ক্রিয়ার ভিতরে সামপ্তস্ত রক্ষিত হয়; রাজশক্তি 
আকম্মিকভাবে গণতন্ত্রে পরিণত হইবার ফলে ইহা হয়; 
এইভাবে কোনরূপ স্পষ্ট পরিবর্তন ব্যতিরেকে কেবল সমষ্টির 
সহিত সমষ্টির একট! নৃতন সন্বদ্ধের জোরে নাগরিকগণ 
মাঁজিষ্্রেট হইয়া ্রাঁড়ায়। সাধারণ কাজ ছাড়িয়া বিশেষ 
কাজে এবং ব্যবস্থাবিধি প্রণয়ন কর! ছাড়িয়া উহার প্রয়োগে 
হাত দেয়। 

এইরূপ সম্বন্ধ পরিবর্তন অনুমানের চাতুর্ধ্য মাত্র নয়, 
ব্যরহারিক জগতে ইহার দৃষ্টান্ত আছে * ইংলপ্ডের পার্লামেন্টে 
ইহা! রোঁজ দেখা যায়, সেখানে নিম্নতর সভা, কোন কোন 
উপলক্ষে কাধ্যাদি উত্তমরূপে পর্যালোচনা করিবার জন্য, 
আপনার মধ্য হইতে গ্র্যাণ্ড কমিটি গঠন করে এবং এইরূপে 
এক মুহূর্ত পৃর্বেব উহা যে রাজশক্তির পরিষদ (০০০ 9০০৮০ 
[91 ) পদে ছিল তাহ হইতে নামিয়া সামান্ত আলোচন। 
সভার পরিণত হয়; তার পরে কমিটির আলোচনা ফল 
আবার গণসভা (110058 ০01 00920070205 ) হিসাবে নিজের 
কাছেই পেশ করে এবং এক নাম গ্রহণ করিয়া যাহা সে স্থির 
করিয়াছে, আরেক নাম গ্রহণ করিয়া পুনরায় তাহাই 
আলোচনা করে। 

এই গণতান্ত্রিক শাসনের বিশেষ সুবিধা এই ষে ইহ! 
কার্যত; সাধারণ ইচ্ছার একটি সহজ বিধান দ্বারা প্রতিষিত 
হইতে পীরে। তার পরে, এইরূপ শাসনব্যবস্থা গৃহীত 
হইলে উক্ত অস্থায়ী শাসনশক্তি কর্তৃত্ব পরিচালনা করিতে 
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থাকে অথবা আইনে যে প্রকারের শীসন নির্দেশ করা হয় 
রাজশক্তির নামে সেই প্রকার শাসনের প্রতিষ্ঠা করে এবং 
সমস্ত কার্ধ্যটি এইবূপে আইনসঙ্গত হয় । আর কোন উপায়ে 
বৈধভাবে এবং ইতিপুর্ধে প্রতিষ্ঠিত মূল নীতিসমূহ লঙ্ঘন 
না করিয়া শাসনকর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব । 


১৮০ অধ্নায় 
শাসনকর্তৃত্ব জবরদখল হওয়া কি উপায়ে নিবারণ কর! যায় 


এই সকল ব্যাখ্য। ১৬শ অধ্যায়ে লিখিত বিষয় সুপ্রমাণিত 
করিতেছে এবং তাহ! হইতে দেখা যাইতেছে যে ষে কন্মের 
দ্বারা শাসনকর্তৃত্ব প্রতিষিত হয় তাহ! চুক্তি নয়, তাহা আইন ; 
যাহারা কার্যকারী ক্ষমতার ম্যাসরক্ষক তাহারা জাতির 
কন্মচাঁরী মাত্র, প্রভূ নয়; জাতির ইচ্ছা মাত্রে তাহার! 
প্রতিষ্ঠিত এবং অপস্যত হইতে পারে ; তাহাদের সঙ্গে কথ 
আদেশ পালন করিবে, চুক্তি-বদ্ধ হইবার কোন কথা উঠে না; 
এবং রাষ্ট্র যে সকল কর্তব্যের ভার তাহাদের উপর অর্পণ করে 
তাহা বহন করিয়া তাহার! নাগরিক হিসাবে তাহাদের কর্তব্য 
পালন করে মাত্র এবং এ সকল কর্তব্যের সর্ত সম্বন্ধে তর্ক 
করিবার কিছুমাত্র অধিকার তাহাদের থাকে না। 

তাহা হইলে দাড়ায় যে জাতি যখন কোন পুরুষানুক্রমিক 
শীসনকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে, তাহা নিদ্দিষ্ট পরিবারে আবদ্ধ 
রাজতন্ত্র হউক্‌ বা নাগরিকগণের নির্দিষ্ট শ্রেণীতে আবদ্ধ 
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অভিজাততন্ত্র হউক্‌, তখন তাহাবা কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হয় 
না, শাসনব্যবস্থাকে তাহারা একটা অস্থায়ী রূপ দেয়, 
যতদিন পধ্যস্ত তাহ! পরিবর্তন করিবার ইচ্ছা তাহাদের ন। 
হয়। 

এ কথা সত্য যে এইবূপ পত্রিবর্তনের চেষ্ট। সর্বদা! বিপজ্জনক 
হইয়া থাকে এবং সাধারণের কল্যাণের প্রতিকূল না হইলে 
প্রতিষ্ঠিত শীসনক এুত্বে কখনও হাতি দেওয়া উচিত নয়; কিন্তু 
এই সতর্কতার বাণী রাজনীতির একটি উপদেশ মাত্র, ইহ! 
অধিকারের দাবী নয়; রাষ্ট্র যেমন ০১নাপতিগণের হাতে 
সামরিক কতৃত্ব, তেমনি শাসনকর্তাগণের হাতে বে-সামরিক 
বিষয়ের কর্তৃত্ব ছাড়িয়া দিতে বাধ্য নয়। 

ইহাঁও সত্য যে এরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রত্রোহমূলক গণ্ডগোল 
হইতে নিয়মান্ুগ এবং বৈধ কর্মের, এবং দল বিশেষের চীৎকার 
হইতে সমগ্র জাতির ইচ্ছার পার্থক্য নির্ণয় করিবার জন্ত 
আবশ্যকীয় রীতিগুলি বিশেষ সতর্কতার সহিত পালন 
করিতে পারা যায় না । বিশেষ করিয়া এইরূপ অন্ত্রীতিকর 
ক্ষেত্রে নিতান্ত দায়ে পড়িয়া যতটুকু ছাড়িতে অস্বীকার করা 
যায় না, মাত্র ততটুকু ছাঁড়িতে হইবে » এবং এই দায়স্ুত্রে 
রাজা জাতির অনিচ্ছা সত্বেও আপনার ক্ষমতা বজাইয়। 
রাখিবার মস্ত স্বিধা পাইয়। যান, এবং তিনি ক্ষমতা জবর- 
দখল করিয়াছেন তাহা বলিবার পথও থাকে না; কারণ, 
নিজ অধিকারসমূহই পরিচালনা করিতেছেন এইরূপ 
দেখাইয়া এ সুযোগে সেই সকল অধিকার যদৃচ্ছা বাড়াইয়৷ 
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লওয়া খুব সহজ এবং সাধারণ শাস্তি রক্ষার অজুহাতে, 
শৃঙ্খল! পুনরুদ্ধার করিবার উদ্দেশ্টে সে সকল সভা সমিতি 
হয় তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়াও সহজ । এইরূপে যে 
নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিবার তিনি প্রতিবন্ধকতা করেন, অথবা যে 
সকল অনাচার (10620197665) তিনি অনুষ্ঠিত করান, 
তাহার স্থবিধা লইয়া তিনি ধনিয়া লন যে ভয়ে যাহার! 
নিব্বাক থাকে তিনি তাহাদের সম্মতি লাভ করিয়াছেন এবং 
যাহারা কথা বলিতে সাহস করে তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান 
করেন । ডিসেস্তিরগণ ্* (165 069600%175 ) প্রথমে এক 
বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইয়া ও পরে আরেক বৎসর তাহাদের 
কার্ধ্যকাল বাঁড়াইয়। দেওয়া হইলে, এই উপায়ে কমিসিয়ার *% 
অধিবেশন না হইতে দিয়া ক্ষমতা চিরস্থায়ী করিবার প্রয়াস 
পান, এবং এই সহজ উপাঁয়েই পৃথিবীর সমস্ত শাসনকর্তৃপক্ষ 
একবার জাতীয় শক্তি হাতে পাইয়া শীঘ্র হউক্‌ বা বিলম্বে 
হউক্‌, রাজশক্তির কর্তৃত্ব জবরদখল করিয়। লন । 

পূর্বে আমি যে সাময়িক অধিবেশনের কথা বলিয়াছি 
তাহা এইরূপ ছূর্বিিপাক নিবারণ বা' স্থগিত করিবার পক্ষে 
উপযোগী, বিশেষতঃ যখন আনুষ্ঠানিক অধিবেশন আহ্বান 
করিবার প্রয়োজন হয় না; কারণ, সেক্ষেত্রে আপনাকে 
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প্রকাশ্ভাবে আইনভঙ্গকারী এবং রাষ্ট্রের শক্ররূপে পরিচয় 
না দিয়া রাজ! এ অধিবেশন বন্ধ করিতে পারেন না । 

এই সকল অধিবেশন, যাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য 
সামাজিক চুক্তির সংরক্ষণ, বরাবর দুইটি প্রস্তাব লইয়া আরম্ভ 
হইবে ; এই প্রস্তাব ছুইটি কেহ কখন অগ্রাহ্য করিতে পারিবে 
না এবং তাহাদের উপরে পৃথকভাবে ভোট লইতে হইবে। 

প্রথম -“বর্তমানে ষে প্রকারের শাসনতন্ত্র আছে তাহা 
রক্ষা করাই রাঁজশক্তির ইচ্ছা কিন1 1৮ 


দ্বিতীয়টি__বর্তমাঁনে যাহাঁদের হাতে শাসনভার ন্যস্ত 
আছে তাহাদের হাতে উহ! রাখাই প্রজাগণের ইচ্ছা কিন। ?” 

যাহা প্রমাণ করিয়াছি বলিয়া আমার বিশ্বাস এখানে 
আমি তাহাই ধরিয়া লইতেছি ; অর্থাৎ, রাষ্ট্রের ভিতরে এমন 
কোন মৌলিক আইন নাই যাহা প্রত্যাহার করা যায় না, 
এমন কি সামাজিক চুক্তি পর্যন্ত বাদ পড়ে না, কারণ, সকল 
নাগরিক যদি, এই চুক্তি ভাঙ্গিবার জন্য একমত হইয়া সমবেত 
হয় সেক্ষেত্রে সন্দেহ করিবার কারণ থাকে না যে উহা অত্যন্ত 
বৈধ-ভাবেই ভাঙ্গা হইয়াছে । গ্রোটিযুস এমনও মনে করেন 
যে প্রত্যেক লোক দেশ হইতে বাহিরে গেলে সে যে রাষ্ট্রের 
সভ্য তাহার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিতে ও স্বীয় স্বাভাবিক 
ত্বাধীনতা ও সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইতে পারে (১)। তাহা 
১। কিন্ত ইহা দেখিতে হইবে যে সে কর্তব্য এড়াইবার অথবা 


ষখন আমাদের সেবা দেশের পক্ষে প্রয়োজন তখন পলাইয়া নিষ্কৃতি 
পাইবার জন্ত বাহিরে না যায়। সে অবস্থায় পলায়ন করা অপরাধ 
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হইলে যাহা নাগরিকগণের প্রত্যেকে পৃথক ভাবে করিতে 


পারে, সকলে মিলিত ভাবে তাহ! করিভে পারিবে না, ইহ 
অযৌক্তিক । 


বলিয়৷ গণ্য ও শাস্তির যোগ্য হইবে; উহা! স্বেচ্ছার্কত সন্বন্ধ বিচ্ছেদ 
করা নয়, সামরিক কার্য বিনাহ্নমতিতে পরিত্যাগ কর!। 





৯৮৩ 


সামাজিক চুক্তি ঝা রাষ্্রীয় অধিকারের 
মূলকথা 
ুর্ঘ খণ্ড 
১ম অধ্যায় 


সাধান্সরণ ইচ্্চা ধিবগুতন নাই 


কতকগুলি লোক একত্র সমবেত হইয়া যতক্ষণ পর্্যস্ত 
আপনাদিগকে একটি সমষ্টি বলিয়। বিবেচনা] করে, ততক্ষণ 
তাহাদের মধো মাত্র একটি ইচ্ছা থাকে__যাহার লক্ষ্য সকলের 
সংরক্ষণ ও সাধারণের কল্যাণ। ততক্ষণ রাষ্ট্রের সমস্ত কলকজ! 
সহজ ও কার্য্যক্ষম থাকে; তাহার নিয়মবিধি পরিষ্কার ও 
সহজবোধ্য হয়; কোনরূপ স্বার্থের গণ্ডগোল ও পরস্পরের 
মধ্যে বিরোধ থাকে না; সাধারণের কল্যাণ চেষ্টা সর্ববত্র স্পষ্ট 
প্রকাশ পায় এবং অনুধাবন করিয়া! দেখিলেই উহা! চোখে 
পড়ে। শাস্তি, এক্য ও সাম্য রাজনৈতিক চালবাজির শক্র। 
সাধু ও সরল লোককে তাহাদের সারল্যের জন্যাই প্রতারণ। কর! 
কঠিন; লোভ দেখাইয়া বা চালাকির দ্বার তাহাদিগকে ঠকান 
যায় না, প্রতারিত হইবার মত স্ুক্ষবুদ্ধি পধ্যস্ত তাহাদের 
নাই। যখন দেখ! যায় পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সুখী জাতির 
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মধ্যে একদল কৃষক ওক বৃক্ষের নীচে বসিয়। রাষ্ট্রের কার্ধ্য 
সম্পাদন করিতেছে ও আপনাদের কার্যে সর্বদা বিজ্ঞতাঁর 
পরিচয় দিতেছে, তখন কি অপর যে সকল জাতি বিস্তর কলা 
কৌশল ও গোপনতার সাহাধা লইয়া আপনাদের খ্যাতি 
বিস্তার ও আপনাদিগকে দুর্দশাগ্রস্ত করিয়াছে, তাহাদের 
মাজ্ভ্বিত সভ্যতাকে লোকে দ্বণা না৷ করিয়া থাকিতে পারে ? 

এইরূপে শাসিত রাষ্ট্রের খুব অল্প আইনের দরকার হয়; 
নৃতন ব্যবস্থ! বিধি প্রণয়নের প্রয়োজন হইলে এই প্রয়োজন 
সর্বত্র অনুভূত হয়। যে প্রথম প্রস্তাব করে, সে আর সকলে 
মনে মনে যাহা অনুভব করিয়াছে মাত্র তাহাই প্রকাশ করে ; 
এবং যখন সে বুঝিতে পারে যে আর সকলে তাহার মতে চলিবে 
তখন আর প্রত্যেকে যাহা করণীয় বলিয়া ইতিমধ্যে স্থির 
করিয়া ফেলিয়াছ তাহা আইনরূপে বিধিবদ্ধ করিবার জন্য 
কোনরূপ দলাদলি করিবার বা বাগ্মিতার পরিচয় দিবার 
প্রয়োজন হয় না । 

রাষ্্রনীতিবিদ্গণ ভূল করেন এইজন্য যে, তাহাদের চোখে 
কেবল এমন সকল রাষ্ট্র পড়ে যেগুলি প্রথমাবধি কু-গঠিত ; 
কাজেই এরূপ নীতি যে কোন রাষ্ট্রে চালান যাইতে পারে ইহ! 
তাহাদের কাছে অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। যে কোন ধূর্ত 
প্রতারক ব৷ বক্রোক্তিদক্ষ বক্ত। (00 708190 10811008106 ) 
পারী বা লগ্ডনের লোককে কত ন৷ প্রলাপে বিশ্বাস জন্মাইতে 
পারে তাহ। ভাবিয়া তাহার! হাস্ত করেন! তাহারা জানেন ন। 
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যে বার্ণের (3906 ) লোক ক্রমওয়েলকে ঘণ্টা বাঁধিয়া দিত ও 
জেনেভার লোক ড্যুক বোফটটকে দিয়া ঘানি টানাইত। 

কিস্তু সমাজ-বন্ধন যখন আল্গ। হইতে আরম্ত করে ও রাষ্ট্র 
দুর্বল হইতে থাকে, যখন বিশেষ স্বার্থ প্রবল হয় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
শ্রেণীগুলি বৃহত্তর সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে, 
তখন সাধারণ স্বার্থের পরিবর্তন হয় ও উহার বিরোধী লোকের 
উদয় হয়; মতের এক্য দেখা যায় না; সাধরণ ইচ্ছা ও 
সকলের ইচ্ছ৷ আর এক থাকে না? বিরোধ ও বিতর্ক গা 
ঝাড়িয়া। উঠে এবং সর্ধ্বোৎকৃষ্ট পরামর্শও আর বিনা প্রতিবাদে 
গ্রাহা হয় না। 

অবশেষে রাষ্ট্র যখন ধ্বংসের মুখে উপস্থিত হয়, ফাক। ও 
অবাস্তব বাহিরের কাঠাম মাত্র উহার অবশিষ্ট থাকে, সকলের 
মনের সামাজিক বন্ধনের যোগসূত্র ছি'ড়িয়া যায়, যখন অতি 
অপকৃষ্ট স্বার্থপরতা নিলজ্ভাবে সাধারণ হিতের পবিত্র নামে 
আপনাকে প্রচার করে তখন সাধারণ ইচ্ছা যুক হইয়া যায়; 
সকলে গোপন উদ্দেশ্যের দ্বার চালিত হইয়া নাগরিকরূপে 
এমন মত প্রকাশ করে যেন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কোন কালে ছিল 
না; এবং মিথ্যা করিয়া ব্যবস্থাবিধির নামে এমন বনু অন্যায় 
বিধান (6০:969 ) প্রচারিত হয় বিশেষ স্বার্থসিদ্ধি যাহাদের 
একমাত্র উদ্দেশ্য । 

ইহা? হইতে কি প্রতিপন্ন হয় যে সাধারণ ইচ্ছ। বিনষ্ট ব৷ 
দূষিত হয়? না; উহা চিরকাল স্থির, অপরিবর্তিত ও বিশুদ্ধ 
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থাকে; কিন্ত অন্য পাচ রকম ইচ্ছাকে উহার উপরে স্থান 
দেওয়া হয় বলিয়া সে গুলি অধিকতর প্রবল হইয়া উঠে। 
সাধারণ স্বার্থ হইতে নিজের স্বার্থ পৃথক করিতে উদ্যত হইয়া 
প্রত্যেকই দেখিতে পান যে সম্পূর্ণরূপে উহ। বিচ্ছিন্ন করা যায় 
না; কিন্তু অন্যের সহিত সম্বন্ধশৃন্ত যে কল্যাণ (৫ 10191) 
82001081) কেবল নিজস্ব রূপে পাইবার জন্য সে চেষ্টা করে, 
তাহার তুলনায় সাধারণ বিপদ আপদের যে-অংশ নিজের 
ভাগে পড়ে তাহ। কিছুই-ন1 বলিয়া তাহার মনে হয়। এই 
বিশেষ কল্যাণের কথ ছাড়িয়া দিলে, নিজের স্বার্থের খাতিরে 
সে, সাধারণ কল্যাণ অপর কেহ যেরূপ প্রবল ভাবে আকাজ্। 
করে, সেইরূপই আকাজ্ষা। করে । এমন কি টাকার জন্য ভোট 
বিক্রয় করিলেও তাহার মন হইতে সাধারণ ইচ্ছা লুপ্ত হয় না; 
সে কেবল সাধারণ ইচ্ছ। এড়াইয়া যায়। সেয়ে দোষ করে 
তাহ এই যে, জিজ্বাসিত প্রশ্নের স্বরূপ পরিবর্তন করে এবং যাহ! 
জিজ্ঞাসা করা হয় তদতিরিক্ত অবান্তর বিষয়ের উত্তর দেয়; 
এইবূপে কোন বিষয়ে ভোট দ্বার সময় “ইহ! রাষ্ট্রের পক্ষে 
কল্যাণকর” ইহা! না বলিয়া সে বলে, “এই মত গ্রাহ্য হইলে 
অমুক লোক ব৷ অমুক দলের কল্যাণ হইবে” । তাহা হইলে 
দেখা যাইতেছে যে, পরিষদে সাধারণ শৃঙ্খলার আইনরূপ 
সাধারণ ইচ্ছ। বজায় যতট। প্রয়োজন, উহাকে সব সময়ে প্রশ্ন 
করিবার ও উহার নিকট হইতে উত্তর পাইবার ব্যবস্থা কর৷ 
তদপেক্ষ। অধিক প্রয়োজন । 
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এখানে আমি রাজশক্তির প্রত্যেক কাজে নাগরিকগণের 
ভোট দিবার সহজ অধিকার-_যাহ! হইতে তাহাদিগকে কোন 
কিছু বঞ্চিত করিতে পারে না-_-তাহার সম্বন্ধে মত প্রকাশ 
করিবার, প্রস্তাব করিবার, দল গঠন করিবার ও আলোচনা 
করিবার অধিকার _যাহা শাসনশক্তি সর্বদা কেবল আপন 
সভ্যগণের মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে বিশেষ সচেষ্ট_সে সকলের 
সন্বন্ধেও অনেক সুচিন্তিত মন্তব্য করিতে পারিতাম ; কিন্তু এই 
জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য একখানা আলাদ। পুস্তক লিখিতে হয়; 
এই পুস্তকে আমি সকল কথ বলিয়া উঠিতে পারিব না। 


২য় অধ্যায় 
ভ্ভোডি ছেওহা। 


পূর্বব অধ্যায় হইতে দেখা যায় যে সাধারণ কার্য্যসমূহ 
যেভাবে নিষ্পত্তি কর। হয় তাহ? হইতে রাষ্ত্রীয় সমবায়ের প্রকৃত 
নৈতিক অবস্থা ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে একটা মোটামুটি নিভূ'ল 
পরিচয় পাওয়া যায়। পরিষদে যতই এক্য দেখা যাইবে, 
অর্থাৎ মত যত সর্বসম্মত হইবে সাধারণ ইচ্ছাও তত প্রবল 
হইবে ; কিন্তু দীর্ঘকালব্যাগী বিতর্ক, মত বিরোধ, কলহ হইতে 
প্রকাশ পায় যে বিশেষ স্বার্থ প্রবল হইতেছে ও রাষ্ট্রের অবনতি 
হইতেছে । 
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কিন্ত ইহা তত স্পষ্ট বুঝা যায় নাঁযদি রাষ্্রীয় গঠন 
ব্যবস্থার মধ্যে ছুই বা বেশী শ্রেণীর স্থান থাকে, যেমন ছিল 
রোমে প্যাটিসিয়ান ও প্রিবীয়ান শ্রেণী (768010187 ৪10 
চ191)9197) ); সাধারণতন্ত্রের আমলে সম্পূর্ণ শান্তির সময়েও 
কমিসিয়া (0070168 ) প্যাটিসিয়ান ও প্রিবীয়ানগণের 
কলহে অতিষ্ঠ হইত । কিন্তু ব্যতিক্রম দেখিতে যতট। আসলে 
ততটা নয়; কারণ, সে ক্ষেত্রে রাষ্্ীয় সমবায়ের অন্তনিহিত 
ত্রুটির ফলে দেখ! যায় যেন একটি রাষ্ট্রের মধ্যে দুইটি রাষ্ট্র 
আছে ;'সমবেত ভাবে ছুইটির সম্বন্ধে যাহ! খাটে না, পৃথক 
ভাবে ছুইটির সম্বন্ধে তাহা খাটে । বাস্তবিক পক্ষে দেখা 
গিয়াছে যে প্রবল ঝড় ঝাপটার সময়েও সিনেট হস্তক্ষেপ ন৷ 
করিলে জনমতের সিদ্ধান্ত (71910180198 ) বেশ শাস্তভাবে ও 
বহু অধিক সংখ্যক ভোটের জোরে পাশ হইয়া গিয়াছে; সকল 
নাগরিকের স্বার্থ এক বলিয়। জনসাধারণের মধ্যে মাত্র একটি 
ইচ্ছ| বর্তমান । 

চাকা ঘুরিলে আবার এক্য দেখা যায়; নাগরিকগণকে 
যখন পরাধীনতা স্বীকার করিতে হয় তখন তাহাদের কোন 
হ্বাধীনতা৷ বা ইচ্ছা থাকে না। তখন ভয় ও চাটুবাদ ভোটকে 
প্রশস্তিতে পরিণত করে ; তখন আর লোকে বিচার করে না, 
হয় পুজা না হয় অভিসম্পাত করে । সআাটগণের শাসনকালে 
সিনেট এই প্রকার ঘৃণিত উপায়ে আপনার অভিমত প্রকাশ 
করিত। কখন কখন সতর্কতার হাস্তকর অভিনয় করিয়া 
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একাজ করা হইত । ট্যাসিটাস ([801608 ) বলেন১ ওথোর 
(0901০) সময়ে সিনেটরগণ ভিটেলিয়ুসকে ( ড16911103 ) 
অভিসম্পাতে জর্জরিত করিতে গিয়া ঠিক সেই সময়েই ভীষণ 
গোলমাল বাধাইয়া দিল; উদ্দেশ্য এই যে ভিটেলিযুস 
ভবিষ্যতে কখনও তাহাদের প্রভূ হইলে তাহাদের মধ্যে কেকি 
বলিয়াছে তাহ। জানিতে পারিবেন না। 

সাধারণ ইচ্ছার পরিচয় পাওয়া যত কম বা বেশী সহজ ও 
রাষ্ট্র যত কম বা বেশী অবনতির মুখে, তাহা। বিবেচনায় যে সকল 
নিয়মের দ্বারা ভোট গণন। করিবার ও বিভিন্ন মতের পরস্পরের 
সহিত তুলন। করিবার ব্যবস্থা! নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, তাহার 
উদ্ভব হয় এই প্রকার বিভিন্ন বিষয়ের পর্যালোচনা হইতে । 
আইনের প্রকৃতি বশতঃ যাহাতে সর্বসম্মত মতের প্রয়োজন 
হয় এমন আইন একটি মাত্র আছে; সেটি সামাজিক চুক্তি; 
সমাজ বন্ধনের কাজ পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা ইচ্ছাধীন কাজ । 
সকল মানুষ জন্মগত দাবীতে স্বাধীন ও নিজে নিজের প্রভু 
(6096 000101079 6681)6 116 11):9 961709106৫৪ |151-706]09),, 
কাজেই কোন রকম অজুহাতেই কেহ কোন ব্যক্তির অসম্মতিতে 
তাহাকে পরাধীন করিতে পারে না। গোলামের পুত্র গোলাম 
হইয়া জন্মে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবার অর্থ সে মানুষ হইয়! 
জন্মে না এইরূপ সিদ্ধান্ত করা । 

তাহা হইলে দেখ। যায় যে সামাজিক চুক্তি করিবার সময়ে 
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উহার বিরোধী হইয়া যাহার! দেখ। দেয় তাহাদের বিরোধিতার 
দ্বারা চুক্তি অস্গিদ্ধ হয় না, উহা! তাহাদের চুক্তির অন্তডূক্ত 
হইবার প্রতিবন্ধকতা করে মাত্রক্গ ; নাগরিকগণের মধ্যে 
ইহারাই বিদেশী। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সময়ে বসবাস দ্বারা এ 
চুক্তিতে সম্মতি দেওয়। বুঝায়; রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে বাস 
করিবার অর্থ রাজশক্তির নিকট বশ্ঠত। স্বীকার করা । 
এই মৌলিক চুক্তির কথ ছাড়িয়া দিলেও সকলক্ষেত্রেই 
খ্যা-গরিষ্ঠের ভোট সকলকে মাঁনিতে হয়; ইহাও এ 
চুক্তিরই একটি ফল। লোকে জিজ্ঞাসা করিবে একই ব্যক্তি 
কি করিয়া স্বাধীন হইতে ও সঙ্গে সঙ্গে যে ইচ্ছ। তাহার নিজের 
নহে তদনুসারে চলিতে বাধ্য হইতে পারে? বিরোধী দল কি 
করিয়া একই কালে ম্বাধীন ও যে সকল আইন তাহাদের 
সম্মতি ব্যতিরেকে বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহ! মানিতে বাধ্য হইতে 
পারে? 
আমি উত্তর দিব, এ প্রশ্নটি ঠিকমত জিজ্ৰাসা করা হইল না। 
সকল আইনেই নাগরিকের সম্মতি থাকে,_যেগুলি তাহার 
অমতে বিধিবদ্ধ হয় তাহাতেও থাকে, এমন কি যেসকল আইন, 


* এ কথ! কেবল স্বাধীন রাষ্ট্র সন্বদ্ধে প্রযোজ্য বলয়! বুঝিতে হইবে ॥ 
কারণ অন্যত্র পরিবার-বন্ধন, সম্পত্তি, আশ্রয়াভাব, প্রয়োজন বা জবরদস্তি, 
কোন দেশের অধিবাসীকে তাহার অনিচ্ছা সত্বেও সেই দেশে আবদ্ধ 
রাখিবার হেতু হইতে পারে; সে অবস্থায় বসবাস দ্বারা চুক্তিতে তাহার 
সম্মতি অথব! চুক্তি লঙ্ঘন কর! বুঝায় ন|। 


১৯ 


সামাজিক চুক্তি 


উহাদের মধ্যে কোন একটি সে অমান্য করিতে সাহসী হইলে, 
তাহার শাস্তির বিধান করে, তাহাতেও তাহার সম্মতি থাকে। 
রাষ্ট্রের সকল সভ্যের একনিষ্ঠ (00786769 ) ইচ্ছাই হইল 
সাধারণ ইচ্ছা১; ইহার বলেই তাহার! নাগরিক, তাহার! 
স্বাধীন। ' গণ-পরিষদে (18889107168 ৫0. [)98])19 ) যখন 
কোন আইনের প্রস্তাব কর! হয়, তখন জাতিকে ঠিক একথা 
জিজ্ঞাসা কর! হয় না যে তাহার৷ প্রস্তাবটি অনুমোদন বা অগ্রাহা 
করে কি না, তখন জিজ্ঞাস কর! হয় উক্ত প্রস্তাব সাধারণ 
ইচ্ছ।র অর্থাৎ তাহণদের ইচ্ছার অনুযায়ী কিনা । প্রত্যেকে 
ভোটের দ্বার এ সম্বন্ধে নিজ মত প্রকাশ করে এবং ভোটের 
হিসাব করিয়া! সাধারণ ইচ্ছা! কোন দিকে তাহ! প্রকাশ কর! 
হয়। তাহা হইলে আমার বিরুদ্ধ মত যখন প্রবল হয় তখন 
শুধু ইহাই প্রমাণিত হয় যে, আমার ভূল হইয়াছিল এবং 
সাধারণ ইচ্ছা বলিয়া আমি যাহ! মনে করিয়াছিলাম, তাহা 
বাস্তবিক সাধারণ ইচ্ছা নহে । আমার বিশ্ষে ইচ্ছা জয়ী 


১ জেনোয়াতে কয়েদখানার উপর ও ষে সকল কয়েদীকে জাহাজে 
বাধিয়! অবিশ্রান্ত ঈাড় টানান হইত ( 6%1611605 ) তাহার্দিগের শৃঙ্খলের 
উপর লেখা থাকিত 11918 ( ম্বাধীনতা )। কথাটির এইরূপ ব্যবহার 
স্থানোচিত ও চমৎকার বষ্টে। বাস্তবিক পক্ষে, নকল রকম কুকন্দ্ীর দল 
নাগরিকের স্বাধীনতা বজায় রাখিবার বাধা জন্মায়। যে দেশে এই 
রকমের সকল ব্যক্তিকেই দীড় টানিবার জন্ত জাহাজে নির্বাসিত করা হয় 
সেখানে লোকে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে । 


১৯৩ 


সামাজিক চুক্তি 


হইলে যাহা আমি ইচ্ছ। করিয়াছিলাম তাহা হইতে ভিন্ন 
জিনিস পাইতাম ; সেক্ষেত্রে আমি আর স্বাধীন থাকিতাম না । 

একথা সত্য যে ইহ। হইতে বুঝ] যায় যে, সাধারণ ইচ্ছার 
সকল লক্ষণ এখনও সংখ্য।-গরিষ্ঠতার দ্বার! প্রকাশ পায় ; যখন 
এগুলি আর সংখ্যা-গরিষ্ঠতার দ্বার! প্রকাশ পাইবে না তখন 
কেহ যে পক্ষই অবলম্বন করুক ন1 কেন, স্বাধীনতার অস্তিত্ব 
আর থাকিবে না। 

ইতিপূর্বে সার্ধজনিক (0001109) আলোচনার সময়ে, 
সাধারণ ইচ্ছার জায়গায় কি ভাবে বিশেষ ইচ্ছাকে স্থান 
দেওয়া হয় তাহ দেখাইবার কালে, আমি এই অনাচার নিবারণ 
করিবার কার্যকরী উপায় উপযুক্তরূপে নির্দেশ করিয়াছি; এ 
সম্বন্ধে পরে আমি আরও কিছু বলিব। যেসকল নীতি 
অনুসারে এই ইচ্ছ। ঘোষণা করিবার পক্ষে আবশ্যক ভোটের 
সংখ্যার অনুপাত নিদ্ধারণ করিতে হইবে, আমি তাহাও 
বলিয়াছি। মাত্র এক ভোটের ইতর বিশেষে সাম্য নষ্ট হয়; 
মাত্র একজনের বিরোধিতায় সর্বসম্মত এক্য নষ্ট হয়; কিন্তু 
সাম্য ও সর্বসম্মত এক্যের মধ্যে অনেক অসমান বিভাগ 
আছে; রাষ্্বীয় সমবায়ের অবস্থা, ও প্রয়োজন অনুসারে এই 
বিভাগের প্রত্যেকটিতে এ অনুপাত নির্দিষ্ট করা যাইতে 
পারে। 

ছুইটি সাধারণ নিয়ম অনুসারে এই সকল সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত 
হইতে পারে; একটি এই যে, আলোচনার বিষয় যত 


১৯৪ 


সামজিক চুক্তি 


প্রয়োজনীয় ও গুরুত্ব-সম্পন্ন যে মতজয়ী হইবে তাহ! তত 
সর্বসম্মত এঁক্যের কাছে যাওয়া উচিত; অপরটী এই যে, কাজ 
যত তাড়াতাড়ি শেষ কর! জাবশ্যক মতভেদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট 
পার্থক্যের পরিমাণ তত সন্কৃচিত করিতে হইবে; যে ক্ষেত্রে 
হাতে হাতে সিদ্ধাত্ত করিয়া ফেল আবশ্যক সেখানে এক 
ভোটের তফাত যথেষ্ট । এই ছুইটি নির্দেশের ভিতরে প্রথমটি 
ব্যবস্থাবিধি প্রণয়নের পক্ষে ও দ্বিতীয়টি কার্য নির্বাহের পক্ষে 
উপযোগী বলিয়া মনে হয়। সে মাহা হউক, ইহাদের 
সংযোগের ফলে সংখ্যাধিক্যের মাত্রা নিপ্ধারণ করিবার 
প্রকৃষ্ট মান পাওয়া যাইবে। 


৩য় অধ্যায় 
নির্বধীচ্ন্ন 


শাসন কর্তী ( 01009) ও ম্যাজিষ্ট্রেটগণের নির্ব্বাচন মিশ্র 
কাজ একথা আমি বলিয়াছি; নির্বাচনের জন্য দুইটি 
কাধ্য-প্রণালী অবলম্বন করা যাইতে পারে । যথা মনোনয়ন ও 
লটারী। বিভিন্ন সাধারণ-তন্ত্রে এই ছুইটি কার্য্যপ্রণালী 
অবলম্বন করা হইয়াছে এবং ভেনিসের “ডজ* (৫০089 ) 
নির্বাচনে এই উভয়ের একটা জটিল সমন্বয় এখনও দেখিতে 
পাওয়া যায়। 


১৯৫ 


সামাজিক চুক্তি 


মস্তেসকিউ বলেন, “লটারীর দ্বারা নির্ব্ধাচন গণতন্ত্রের 
প্রকৃতি-বিশিষ্ট” | একথা মানিয়া লইলাম; কিন্তু কোন অর্থে? 
তিনি আরও বলেন, লটারীর দ্বারা নির্বাচন কাহারও হুঃখের 
কারণ হয় না; ইহাতে প্রত্যেক নাগরিক পিতৃভূমির সেবা 
করিবার কিয় পরিমাণ আশা পোষণ করিতে পারেন ।” ইহা! 
যথার্থ কারণ নহে । 

শাসক নির্বাচন রাজশক্তির কাজ নয়, শাসন-ব্যবস্থার 
কাজ, এ কথা মনে রাঁখিলে বুঝা যাইবে কেন লটারীর দ্বার! 
নির্বাচন প্রণালী গণতন্ত্রের অধিক অন্ধুযায়ী ;$ ইহার কারণ 
গণতন্ত্রে শাসন-শক্তির কন্মের সংখ্যা যত কম হয় শাসন তত 
উৎকৃষ্ট হয়। 

প্রকৃত গণতন্ত্রে ম্যাজিষ্টরেটপদ লাভজনক নহে, বরং ইহা! 
গুরু কর্তব্যের ভার-_যাহ। নিরপেক্ষভাবে একজনকে ছাড়িয়। 
আরএকজনের উপরে ন্যস্ত করা যায়না । শুধু আইন, 
লটারীতে যাহার নাম উঠে, তাহার উপর এ ভার চাপাইতে 
পারে। কারণ, সেক্ষেত্রে সকলের বেলায় অবস্থা সমান থাকে 
বলিয়া এবং কোন মানুষের ইচ্ছার উপর মনোনয়ন নির্ভর 
করে না বলিয়া, আইনের সার্বজনীনত্ব যে প্রকারের বিশেষ 
প্রয়োগের দ্বার পরিবন্তিত হয় তাহ1 ঘটে না। 

অভিজাততন্ত্রে শাসনকর্তীই শাসনকর্তা মনোনয়ন করেন, 
শাীসনশক্তি নিজে নিজের সংরক্ষণ করে এবং ভোট ঠিক মত 
দেওয়া হয়। 


১৪৯৬ 


সামাজিক চুক্তি 

ভেনিসে “ডজের” নির্বাচনের দৃষ্টাস্ত এই পার্থক্য দূর ন1 
করিয়া বরং দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করে; এই মিশ্র প্রণালী মিশ্র 
শাসনতন্ত্রের পক্ষে উপযোগী । ভেনিসের শাসনতন্ত্রকে প্রকৃত 
অভিজাততন্ত্র বলিয়া মনে করা ভূল। ভেনিসের শাসনকর্তৃত্ে 
জনসাধারণের হাত ন। থাকিলেও সেখানে অভিজাত সম্প্রদায় 
ছিল জনসাধারণের স্থানীয়। একদল দরিদ্র বার্নাবোট* 
লইয়া গঠিত এই অভিজাত সম্প্রদায় যাহারা কখনও 
ম্যাজিপ্রেটের অফিসের কাছে যায় না, যাহাদের “একমেলেন্সী” 
এই শুন্য খেতাব ও গ্রাণ্কাউন্সিলে বসিবার অধিকার ছাড় 
আভিজাত্যের আর কিছুই নাই। এই গ্রাণ্ড কাউন্সিলের সভ্য 
খ্যা আমাদের জেনেভার সাধারণ কাউন্সিলের সভ্য সংখ্যার 
মতই বহু এবং উক্ত কাউন্সিলের মাননীয় সভ্যগণের অধিকার 
আমাদের সাধারণ নাগরিকগণের অধিকার অপেক্ষা বেশী নহে। 
এই ছুই সাধারণতন্ত্রের মধ্যে যে বৈষম্য আছে তাহ। ছাড়িয়! 
দিলে, একথা ঠিক যে জেনেভার বুর্জোআ শ্রেণী ভেনিসের 
প্যাটি সিয়ান শ্রেণীর ঠিক সমতুল্য; আমাদের দেশীয়গণ ও 
বাসিন্দাশ্রেণী ভেনিসের শহরবাসী ও জনসাধারণের সমতুল্য 
এবং আমাদের চাষী ভেনিসের প্রধান ভূভাগে অবস্থিত প্রজার 
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সমতুল্য । এবং এই সাধারণতন্ত্রের বৃহৎ আয়তনের কথ! 
ছাড়িয়া দিলে, যে দিক হইতেই উহার কথা বিবেচনা করা 
যাউক না কেন, দেখ। যাইবে উহার শাসন-বাবস্থা আমাদের 
শাসন-ব্যবস্থা অপেক্ষা বেশী অভিজাততান্ত্রিক নহে; একমাত্র 
প্রভেদ এই যে আমাদের যাবজ্জীবনের জন্য নির্বাচিত কোন 
শাসনকর্তা না থাকায় লটারী করিবার প্রয়োজন হয় না। 

প্রকৃত গণতন্ত্রে লটারীর দ্বারা নির্বাচনে বিশেষ অসুবিধা 
হয় না; কারণ, রীতিনীতিতে ও প্রতিভায় তথা মতামত ও 
আঘধিক অবস্থায় সকলেই কতকট। সমান হওয়ায় মনোনয়নের 
পাত্র সম্বন্ধে খানিকট। গুঁদাসীন্ত আসিয়। যায়। কিন্তু আমি 
ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি ষে প্রকৃত গণতন্ত্র দেখা যায় না। 

যেখানে মনোনয়ন ও লটারী উভয়েরই ব্যবহার হয় সেখানে, 
সমর বিভাগের পদের মত যে-সকল পদে বিশেষ যোগ্যতা 
আবশ্যক হয়, সেই সকল পদে লোক নিয়োগের জন্য গররথমটির 
প্রয়োজন; বিচার বিভাগের পদের মত যে-সকল পদে সুবুদ্ধি, 
ম্যায়পরতা; সাধুত। থাকিলেই চলে-সেই গুলিতে লোক 
নিয়োগের জন্ত অপরটি সুবিধাজনক ; কারণ, ম্থৃব্যবস্থিত রাষ্ট্রে 
এই গুণগুলি সকল নাগরিকের সাধারণ সম্পত্তি । 

রাজতান্ত্রিক শ।সন ব্যবস্থায় মনোনয়ন বা লটারীর ব্যবহার 
নিশ্রয়োজন। রাজ! নিজ অধিকার বলে একমাত্র শাসনকর্তা 
ও ম্যাজিষ্ট্রে, যেহেতু নিজ সহকারী মনোনয়ন শুধু তাহার 
অধিকারে । যখন আবে ছ্য সেপিয়ের (48109 06 3917)৮- 
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7916::5) রাজার পরিষদের সংখ্যাবুদ্ধি ও ব্যালটদ্বার৷ সভ্য 
নির্বাচনের প্রস্তাব করেন তখন তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, 
শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের প্রস্তাব হইতেছে । 

জনসাধারণের পরিষদে ভোট দিবার ও ভোট গণনা 
করিবার প্রণালী সম্বন্ধে আমার বল। বাকী আছে; কিস্তু আমি 
যত নিয়মবিধির উদ্ভাবন করি না কেন, সম্ভবতঃ রে'মক শাসন- 
ব্যবস্থায় এই বিষয়ের এতিহাসিক বিবরণ হইতে এই প্রণালীর 
অনেক ভাল ব্যাখ্য। পাওয়া যাইবে । ঢুই হাঙ্জার সভ্য লইয়া 
গঠিত পরিষদে ব্যক্তিগত ও সাধারণ কার্ধ্যাদি কিরূপে নির্বাহ 
কর! হইত সে সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত খবর লওয়৷ অনুসন্ধিংনু 
পাঠকের নিকট অনাবশ্যক বলিয়া মনে না হইতে পারে। 


৪র্থ অধ্যায় 


ন্োসসক্ত জন্নতনভ্ডা (007011জ ) 


রোমের প্রথমদিকের প্রামানিক ইতিহাস আমর পাই না; 
খুব সম্ভব রোম সম্বন্ধে যত কথ রটিয়াছে তাহার অধিকাংশই 
গল্প মাত্র; সাধারণতঃ দেখ। যায় যে জাতিসমূহের 
১. রোম, এই নামটি রোমুলুস হইতে আসিয়াছে বল! হয়, কিন্ত 
উহা গ্রীক এবং উহার অর্থ বল; মুম! নামটিও গ্রীক এবং উহার অর্থ 
আইন। রোমের প্রথম ছুইজন রাজাই যে তাহাদের কীন্তির সঙ্গে বিশেষ 
সম্পকিত নাম বহন করেন ইহা! হইতে কি অন্থমান করা যায়? 
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ইতিহাসের যে অংশে সর্বাধিক শিক্ষণীয় বিষয় থাকে, অর্থাৎ 
তাহাদের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, তাহাই আমর! সর্বাপেক্ষা কম 
পাই। কিকি কারণে সাআ্াজযের ভিতরে বিপ্লব উপস্থিত 
হয় অভিজ্ঞতা হইতে প্রতাহ আমরা তাহ! জানিতে পারি ; 
কিন্ত এখন আর নূতন নূতন জাতি প্রতিষ্ঠিত হয় না; কাজেই 
জাতি কি করিয়া গঠিত হয় তাহা ব্যাখ্যা করিতে হইলে 
অনুমানের উপর নির্ভর কর! ছাড়া আমাদের উপায় নাই। 

যে সকল আচার ব্যবহার প্রচলিত রহিয়াছে আমরা 
দেখিতে পাই, তাহ! হইতে অন্তত প্রমাণ হয় কোন সময়ে 
এগুলির উৎপত্তি হইয়াছিল। যে সকল এতিহোর উৎপত্তি 
প্রাচীনকাল হইতে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যেগুলি সমর্থন করিয়াছেন 
এবং যেগুলি সব্বাপেক্ষা অধিক প্রমাণসিদ্ধ সেইগুলি সর্বাপেক্ষা 
বেশী প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হওয়া উচিত। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 
শক্তিমান জাতি কি ভাবে আপনাদের সব্রোচ্চ ক্ষমতা ব্যবহার 
করিত তাহা অন্ুসন্ধীন করিতে গিয়া আমি এই সকল নিয়ম 
মানিয়৷ চলিতেছি। 

রোম প্রতিষ্ঠার পর সগ্যভূমিষ্ঠ সাধারণ-তন্ত্র, অর্থাৎ আলব্যান 
€:&119818 ), স্যাবাইন (8801099 ) ও বিদেশী লইয়া গঠিত 
প্রতিষ্ঠাতার সৈন্যদল তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিল এবং 
এইরূপ বিভাগ করার দরুণ তাহাদের নাম হয় ত্রিবু ( পম, 
00089, গোষ্ঠী )। প্রত্যেক ত্রিধু দশটি কুযুরীতে (০0819, 
90199 ) এবং প্রত্যেক কু্যুরী দেক্যুরীতে (9081169 ) 
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উপবিভক্ত হয়; ইহাদের উপরে ক্যুরীঅ (05:10098 ) ও 
দে-ক্যুরীঅ (09091107)69 ) নামে প্রধান ছিল। 

ইহ] ছাড়া প্রতি গোষি হইতে একশত সংখ্যক অশ্বারোহী 
লইয়। সেঞ্চুরী (99708719) নামে এক একটি দল গঠিত হইত। 
ইহা হইতে বুঝা যায় একটি শহরে এত ভাগ বিভাগের 
বিশেষ প্রয়োজন ছিল না, প্রথমে এইগুলি কেবল সামরিক 
শ্রেণী ছিল। কিন্তু মনে হয় ভবিষ্যত উন্নতির অনুভূতি হইতে 
রোমের মত ক্ষুদ্র শহর আপনার জন্য আগে হইতে পৃথিবীর 
রাজধানীর উপযুক্ত শালন-ব্যবস্থা। প্রবর্তন করিয়াছিল । 

কিন্তু প্রথম শ্রেণী-বিভাগের ফলে শীন্র একট] অন্ুবিধা দেখা 
দিল; আলব্যান (73970790399 ) ও স্যাবাইন (18190898) 
সম্প্রদায়ের অবস্থা যেরূপ ছিল তাহাই রহিল, কিন্তু বিদেশী 
(14006£99 ) সম্প্রদায়ের লোক-সংখ্য। ক্রমাগত বহু সংখ্যক 
বিদেশী রোমে আসিতে থাকায় অবিরাম বুদ্ধি পাইতে লাগিল 
এবং শীঘ্রই এই শেষোক্ত সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা অপর ছুইটি 
সম্প্রদায়কে অতিক্রম করিল। এই বিপজ্জনক ক্রটি সংশোধন 
করিবার জন্য সেরভিয়ুস (89:ঘ193 ) শ্রেণী বিভাগের ব্যবস্থ। 
বদলাইলেন ; জাতিগত শ্রেণী বিভাগ রহিত করিয়া তিনি 
তৎপরিবর্তে প্রত্যেক গোষ্টি শহরের যে অংশে বাস করিত 
তদনুলারে শ্রেণী বিভাগের নিয়ম প্রবর্তন করিলেন। 
এই উপায়ে তিনটি গোষ্টির স্থানে তিনি চারটির ব্যবস্থা 
করিলেন; ইহার। প্রত্যেকে রোমের একটি করিয়। পাহাড়ে 
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বাস করিত এবং সেই পাহাড়ের নামে অভিহিত হইত । 
এইরূপে তিনি শুধু উপস্থিত বৈষম্য দূর করিলেন না, ভবিষ্যতেও 
যাহাতে তাহ না হইতে পারে সে ব্যবস্থা করিলেন; এই শ্রেণী 
বিভাগ যাহাতে শুধু স্থানথত ন। হইয়া জাতিগতও হয় সেজন্য 
তিনি একস্থানের লোকের স্থানান্তরে যাওয়া নিষিদ্ধ করিলেন ; 
ইহার দ্বারা বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে বাধ। দেওয়া হইল। 

প্রাচীন তিনটি সেঞ্চুরীর সংখ্যা তিনি দ্বিগুণ করিলেন এবং 
তাহার সঙ্গে আরও বারোটি যোগ করিলেন কিন্তু প্রাচীন নাম 
বজায় রাখ! হইল ; এই সহজ এবং বিচক্ষণ ব্যবস্থার সাহায্যে 
তিনি ভদ্রশ্রেণী (0658]16:9 )ও জনসাধারণের মধ্যে ব্যবধান 
রচন৷ করিয়া দিলেন কিন্তু জনসাধারণের আপত্তি করিবার 
অবকাশ পধ্যস্ত হইল না। 

এই চারটি শহুরে গোষ্ঠির সঙ্গে সেরভিয়ুস আরও পনেরটি 
গোষ্ঠি যোগ করিলেন। তাহাদিগকে গ্রাম্য গোষটি ( 8098 
7103 (10093 ) বল হইত, কারণ, পনেরটি ক্যাণ্টনে (08106008 ) 
বিভক্ত পল্লীসমূহের অধিবাসী লইয়া এই গ্রাম্য গোষি গঠিত। 
পরবর্তাঁ কালে ইহার সঙ্গে নৃতন পনেরটি যৌগ করা হয় এবং 
শেষটায় রোমক জাতি পরঁয়ত্রিশটি গোষ্ঠিতে বিভক্ত হয় এবং 
সাধারণতস্ত্রের অবসান পর্য্যস্ত এই সংখ্যা ঠিক ছিল । 

শহরবাসী গোষ্ঠি ও পল্লীবামী গোষির মধ্যে এইরূপ 
পার্থক্য স্থষ্টি করিবার ফল লক্ষ্য করিবার যোগ্য, কারণ, ইহার 
আর কোন দৃষ্টান্ত নাই এবং নিজ রীতিনীতির সংরক্ষণ ও 
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সাত্রাজ্য বৃদ্ধি, এই উভয়ের জন্যই রোম এই ব্যবস্থার নিকট 
খণী। ইহা হইতে লোকের মনে হইতে পারে যে শহুরে 
ত্রিবুগুলি শীঘ্রই সমস্ত ক্ষমতা ও সম্মানের পদ নিজেদের হাতে 
আনিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্য গোষ্টিগুলিকে অপদস্থ করিবার 
চেষ্টা করিবে; কিন্তু বাস্তবিক ঘটনা ইহার বিপরীত । 
প্রথমযুগের রোমকদিগের পল্লীজীবনের প্রতি আকর্ষণ 
সুপরিজ্ঞাত। এই গ্রীতির মূল রোমের দূরদর্শী প্রতিষ্ঠাতা ; 
তিনি স্বাধীনতার সহিত চাষের কাজ ও সামরিক কাজের 
সমন্বয় করেন এবং বলিতে গেলে শহরের হাতে তুলিয়া দেন 
শিল্প, কারুকলা, ষড়যন্ত্র, এশ্বর্য ও দাসত্ব। 

এইরূপে রোমের সকল বিখ্যাত ব্যক্তিগণ পল্লীতে বাস 
করিতেন ও জমি চাষ করিতেন বলিয়া সাধারণতস্ত্রের ধাহারা 
অবলম্বন স্বরূপ লোকে কেবল পল্লীতেই তাহাদিগের অনুসন্ধান 
করিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। প্র্যাটিসিয়ানগণের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের অবস্থাও এরূপ ছিল বলিয়া সকলেই 
উহাকে সম্মানের চোখে দেখিত ; রোমে শহুরে লোকের 
(09 7001:29018 ) অলদ ও শ্রমবিমুখ জীবন অপেক্ষা 
পল্লীবাসীর সরল ও শ্রমশীল জীবন লোকে বেশী পছন্দ করিত; 
এবং শহরে যে ছুরবস্থাগ্রস্ত শ্রমিক (70:01909179 ) ছাড়া 
কিছু নয় পল্লীতে কৃষিকাধ্যে হাত দিলে সেই ব্যক্তিই সম্মানিত 
নাগরিকরূপে গণ্য হইত । ভারা ( 5%:0 ) বলিয়াছেন,_ 
বিন। কারণে আমাদের মহাপ্রাণ পুর্ব্বপুরুষগণ, যুদ্ধের সময়ে 
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তাহাদের রক্ষা ও শাস্তির সময়ে তাহাদিগের আহার সংস্থানের 
জন্য, বলিষ্ঠ ও সাহসী পুরুষগণের বাল্যে লালন পালনের স্থান 
পল্লীগ্রামে স্থাপন করেন নাই। প্রিনি (115) দৃঢ়তার 
সঙ্গে বলিয়াছেন যে পল্লীর গোষ্িগুলি যে সম্মান ভাজন ছিলেন 
তাহার কারণ তাহাদের লোকের চরিত্র ; অন্যপক্ষে যে সকল 
ভীরুলোককে সকলে অপদস্থ করিতে" চাহিত তাহাদিগকে 
লাঞ্চন৷ করিয়া শহরের গোষ্টিগুলির অন্তভূক্ত করা হইত। 
স্তাবাইন জাতির আপ্রিযুস ক্লডিয়ুস ( 407193 01890109 ) 
রোমে বাস করিতে আদিলে তাহাকে নানাপ্রকারে সম্মানিত 
করিয়৷ একটি পল্লীর গোষ্ঠির মধ্যে গ্রহণ কর! হয় এবং পরে এ 
গোষ্ঠি তাহার পারিবারিক নামে পরিচিত হয়। মুক্ত দাসগণ 
শহরের গোষ্টিগুলির অন্তভূক্ত হইত, কখনও পল্লীর 
গোষ্টিগুলির মধ্যে যাইত না; এবং সাধারণতন্ত্রের আমলে 
এই সকল মুক্ত দাসগণ নাগরিক পদ পাইলেও ম্যাজিষ্ট্রেট পদ 
পাইবার একটিও দৃষ্টান্ত সমগ্র সাধারণতন্ত্রের আমলে পাওয়া 
যায় না। 

এ নিয়মটি খুব ভালই ছিল, কিন্ত ইহার সম্পর্কে এতদূর 
বাড়াবাড়ি করা হয় যে শেষফকাঁলে পরিবর্তন আপনি আসিয়া 
পড়ে এবং শাসনব্যবস্থাতেও অবশ্যান্ত।বী ক্রটি দেখ। দেয়। 

প্রথমতঃ॥ সেন্পরগণ বহুকাল ধরিয়া খেয়াল মত 
নাগরিকগণকে এক গোষি হইতে অন্ত গোঠিতে স্থানান্তরিত 
করিবার অধিকার দাবী করিবার পরে বেশীর ভাগ লোককেই 
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যাহার যে গোষ্ঠিতে ইচ্ছা সেই গোিতুক্ত হইতে অনুমতি 
দিতেন; এইরূপ অনুমতি দানের কোনরূপ ভাল ফল ত হয়ই 
নাই, বরং সেন্সর পদের একট। ক্ষমতা ইহার ফলে হস্তচ্যুত 
হইয়া যায়। অধিকন্ত, পদস্থ ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ সকলেই 
আপনাদিগকে পল্লীর গোষ্ঠিগুলির অন্ততূক্তি করিয়া লওয়ায় 
এবং মুক্ত দাসগণ নাগরিক পদ পাইয়া শহরস্থ গোষ্টিগুলির 
মধ্যে থাকিয়। যাওয়ায় গোষ্টিগুলির লোকের সাধারণতঃ আর 
কোন নির্দিষ্ট স্থান বা দেশের কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের সহিত 
সম্পর্ক রহিল না এবং সকল গোষ্টিগুলি এমনভাবে মিশ্রিত 
হইয়া! পড়িল যে রেজেষ্টারী বহি না দেখিয়া প্রত্যেক গোষ্ঠির 
সভ্যগণের পরিচয় আর জানিতে পারা যাইত না; এই 
প্রকারে গোষ্ঠি এই কথাটি উহার প্রকৃত অর্থের পরিবর্তে 
ব্যক্তিবাচক অথবা প্রায় কল্লিত বস্ত হইয়া দীড়াইল। তাহ! 
ছাড়া শহরস্থ গোষ্ঠিগুলি বেশী কাছে থাকায় জনসাধারণের 
সভায় তাহারাই প্রায় প্রবল হইত এবং তাহাদের লইয়া গঠিত 
ইতর শ্রেণীর ভোট ক্রয় করিবার হীনতা। যাহাঁর। স্বীকার করিত 
তাহাদের নিকট রাষ্ট্র বিক্রয় করিয়া দিত। 

রোমের প্রতিষ্ঠাতা প্রত্যেক গোচিকে ( 0৮.) দশটি 
ক্যুরীতে ভাগ করায় রোমের সমগ্র লোক সংখা, যাহা সেই 
সময়ে চতুষ্ প্রাচীরের মধ্যে বাস করিত, ত্রিশটি ক্যুরীতে বিভক্ত 
ছিল; তাহাদের প্রত্যেকের নিজ মন্দির, দেবতা) কম্মচ।রী, 
পুরোহিত ও উংসব ছিল; এই সকল উৎসবের নাম ছিল 
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কম্পিতালিয়া (00101)169115 )। পরবর্তী কালে গ্রাম্য 
গোষিগুলি পাগানালিয়া (70888108115 ) বলিয়া পরিচিত 
যেসকল উৎসব করিত এগুলিও সেইরূপ ছিল । 

সেরভিয়ুস কর্তৃক নূতন করিয়া ভাগ করিবার সময়ে এই 
ত্রিশটি ক্যুরী তাহার চারটি গোচির মধ্যে সমানভাবে পড়ে না 
দেখিয়া তিনি আর তাহাতে হাত দেন নাই ; ফলে গোষ্িগুলি 
হইতে স্বত্ত্ব এই সকল কুযুরী 'লইয়! রোমবাঁসিগণের আলাদা 
একট! শ্রেণী গঠিত হয়। কিন্তু পল্লীর গোষ্িগুলি বা যে সকল 
লোক লইয়! এগুলি গঠিত তাহাদের মধ্যে এইরূপ কোন 
ক্যুরীর উৎপত্তি হইতে পারে নাই, কারণ, গোষিগুলি একটি 
সামাজিক প্রতিষ্ঠান মাত্র হইয়া দীড়াইয়াছিল বলিয়া এবং 
সৈন্তসংগ্রহের জন্য নৃতন প্রণালী অবলম্থিত হওয়ায় রোমুলুসের 
সামরিক শ্রেণীবিভাগ নিরর৫থক হইয়া পড়ে। এই কারণে 
প্রত্যেক নাগরিক কোন না কোন গোষ্ঠির অন্তভূক্তি থাকিলেও 
এমন অনেকে ছিল যাহারা কোন কুযুরীর অস্তভূক্ত 
ছিল না।: 

সেরভিযুস আরেকটি তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা করেন; 
পূর্ব্বোক্ত ছুইটির সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ ছিল না এবং 
ভবিষ্যতে__-এইটিই সর্ববপ্রধান শ্রেণী হইয়া উঠে। এইরূপে 
প্রথম ছুই শ্রেণী ধনী, শেষ ছুই শ্রেণী দরিদ্র এবং মধ্যের ছুই 
শ্রেণী মধ্যবিত্ত লোক লইয়।৷ গঠিত হয়। এই ছয়টি শ্রেণী 
আবার ১৯৩টি দলে ভাগ করিয়। সেঞ্চুরী নামে অভিহিত হয়। 
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এই দলগুলি আবার এমনভাবে ভাগ করিয়। দেওয়। হয় ষে 
কেবল প্রথম শ্রেণীতেই অদ্ধেকের বেশী দল পড়ে এবং শেষের 
শ্রেণীতে মাত্র একটি দল পড়ে। এইরূপে দীড়ায় যে, ষে 
শ্রেণীতে সর্বাপেক্ষা কম লোক সেই শ্রেনীতেই সেঞ্চুরীর সংখ্যা 
সর্বাপেক্ষা বেশী হয় এবং সমগ্র শেষ শ্রেণীটি একটি উপশ্রেণী 
সাত্র বলিয়া গণ্য হয় যদিও রোমের অধিবাসীর অদ্দেকের উপর 
এই এক শ্রেণীতেই ছিল। 

লোকে যাহাতে এইরূপ শ্রেণীবিভাগের পরিণতি সম্পূর্ণ 
রূপে বুঝিতে না পারে এই জন্য তিনি উহাকে একটা সামরিক 
চেহারা দেন; দ্বিতীয় শ্রেনীতে ছুই শ্রেণী বর্ম-নির্মাতা, চতুর্থ 
শ্রেণীতে ছুই সেঞ্চুরী যুদ্ধের সরঞ্জাম নির্মাতা সম্নিবিষ্ট করেন। 
শেষ শ্রেণী ছাড়। আর প্রত্যেক শ্রেণীতে তিনি যুবক ও বৃদ্ধের, 
অর্থাৎ যাহার! অস্ত্রধরণক্ষম এবং যাহারা বয়স বেশী হইবার 
দরুণ রেহাই পায়, তাহাদের সংখ্য। নির্দিষ্ট করিবার ব্যবস্থা 
করেন। অর্থের প্রভেদ অপেক্ষ। এই বয়সের প্রভেদ অনুসারে 
শ্রেণী বিভাগের দরুণ ঘন ঘন আদমনুমারির বা লোকগণনার 
প্রয়োজন হইত। তিনি আরও আদেশ করেন যে জনসভ। 
08%101008 171971109 (19 0102110]) 09 1187) ক্ষেত্রে হইবে 
ও সামরিক বয়সের সকল ব্যক্তি সেখানে সশস্ত্র উপস্থিত 
হইবে । 

শেষ শ্রেদীতে বৃদ্ধ ও যুবকগণের মধ্যে প্রভেদ না৷ করিবার 
কারণ এই যে যে-ইতর সাধারণ লইয়া এই শ্রেণী গঠিত 
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তাহাদিগকে দেশের জন্য অন্ত্রধারণের সম্মান দেওয়া! হইত না 


গৃহ রক্ষা! করিবার অধিকার পাইবার . আগে গৃহ থাকা 
প্রয়োজন; আজকাল রাজাদের সৈন্যদলে যে অসংখ্য 
ভিক্ষুকগণ শৌভাবর্ধন করে তাহাদের মধ্যে এমন একজন 
নাই যাহাকে কোন রোমক সৈন্যদল হইতে ঘৃণার সহিত 
তাড়াইয়! দেওয়। হইত ন1; কারণ, সেকালে সৈন্যগণ দেশের 
রক্ষক বলিয়। সম্মানিত হইত । 

এই শেষ শ্রেণীর ভিতরেও আবার 80169 091)8£ 
(যাহাদের মাথা গণন। করা হয়) হইতে যাহারা কাজ করে 
(07016909176) তাহাদিগকে আলাদ। ধরা হইত। এই শেষোক্ত 
শ্রেণী একেবারে নিঃসম্বল ছিল না এবং আর কিছু না হউক 
তাহার! রাষ্ট্রের নাগরিক সংখ্যা পুষ্ট করিত, এবং তেমন দরকার 
পড়িলে সৈন্যদলেও গৃহীত হইত । যাহাদের কোন সম্বলই 
ছিল না এবং কেবল মাথা গুনিয়। যাহাদের সংখ্য। নির্দেশ 
করা হইত তাহাদের কোনরূপ মুলাই দেওয়া! হইত না; 
মারিয়ুস তাহাদিগকে প্রথম সৈন্যদলে গ্রহণ করেন। 

এই তৃতীয় শ্রেণী বিভাগটি আসলে ভাল কি মন্দসে 
কথার বিচার এখন না করিয়া আমি বলিতে চাই যে কেবল 
সেই প্রথমযুগের রোষমকগণের সরল আচার ব্যবহার, 
তাহাদের নিঃস্বার্থপরতা, কৃষিকার্য্ের প্রতি আসক্তি, ব্যবসা 
বাণিজ্যের দ্বারা লাভের আকাঙ্খার প্রতি ঘ্বণ।,__ ইত্যাদির ফলে 
উক্ত ব্যবস্থা মত কাজ চলা সম্ভব ছিল। এমন কোন আধুনিক 
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জাতি আছে যাহাদের রাক্ষসী লোভ, অস্থির চিত্ততা, ষড়যন্ত্র 
প্রিয়তা, ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন ও অহরহ ভাগ্যবিবর্তনের 
দরুণ এরপ ব্যবস্থা তাহাদের মধ্যে থাকিল্গে কুড়ি বৎসরের 
মধ্যে সমস্ত রাষ্ট্র তোলপাড় হইত না? এখানে ইহাও বল। 
কর্তব্য যে রোমে এই ব্যবস্থা অপেক্ষা রীতিনীতি এবং সেন্সর- 
শিপ (091050781)1) ), এই ছুইটিই প্রবল ছিল এবং এই 
ছুইটিই উক্ত ব্যবস্থার ক্রটির প্রতিকার করিত; যে ধনীব্যক্তি 
বেশী এশ্বর্ের আড়ম্বর করিতেন তিনি স্বশ্রেণী হইতে 
দরিদ্রের শ্রেণীর মধ্যে অপসারিত হইতেন। 

ইহা হইতে সহজে বুঝ। যায় যে বাস্তবিক পক্ষে ছয়টি শ্রেণী 
থ]কিলেও কেন প্রায় সব সময়েই কেবল পাঁচটির কথাই 
উল্লিখিত হয়। ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে সৈম্ভদলে লোক লওয়' 
হইত না, 08107003 91103 এ ভোট লওয়াও হইত না(১); 
এইরূপে সাধারণতন্ত্রের কোন ব্যবহারে না আসাতে সাধারণতঃ 
তাহাদের কোনরূপ মুল্য আছে বলিয়! ধরা হইত না। 

রোমবামিগণের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণী ছিল তাহা! দেখ। গেল। 





১ আমি 01)8101) 09 7128 ( 08%0)0)08 1191610৭ ) এর উল্লেখ 
করিতেছি এইজন্য যে যে সকল সেঞ্চুরী লইয়। পরিষদ গঠিত হইত তাহ! 
সেখানে বসিত। আর ছুইটি শ্রেণী লইয়৷ যে সভা হইত তাহ। ফোরাম 
( £07770) ) বা আর কোথাও বসিত। সেক্ষত্রে ০৪1168 ০61)51 (মাথ। 
গুনিয়া যাহাদের সংখ্য! নির্দেশ মাত্র করা হইত) ও শ্রেষ্ঠ নাগরিকগণের 
মধো সমান ক্ষমত! ও অধিকার ছিল। 
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গণপরিষদের উপর ইহার ফল কিরূপ তাহা দেখা যাউক। 
আইনানুসারে আহুত গণপরিষদ 0070188 নামে অভিহিত 
হইত। সাধারণতঃ সাধারণ উদ্ভানে (71999 06 70709 ) 
বা 08%101)93 11:610৪ ইহার অধিবেশন হইত এবং কুযুরী, 
সেঞ্চুরী বা ত্রিবু (গোষ্টি) এই তিনটির মধ্যে যাহার নির্দিষ্ট 
নিয়মানুসারে পরিষদ আহৃত হইত তদনুযায়ী উহাকে 000108 
0171919, 0010105 99100119105 বা 00170109 (10068 বলা 
- হইত । কৃযুরী পরিষদ রোমুলুস প্রবর্তন করেন ; পেঞ্চুরী পরিষদ 
সেরভিয়ুস প্রবর্তন করেন এবং ত্রিবু পরিষদ জাতির ত্রিবুন 
( প্হা)আ1) ) গণ প্রবর্তন করেন। এই পরিষদগুলির মঞ্জুরী 
ছাড়া কোন ব্যবস্থাবিধি প্রবর্তন বা কোন ম্যাজিষ্ট্রেট নির্ব্বাচন 
হইতে পারিত না। যখন দেখা যাইতেছে যে এমন কোন 
নাগরিক ছিল ন! যে উপরিউক্ত কুযুরী, সেঞ্চুরী বা ত্রিবুঃ কোন 
একটির অন্ততূক্ত ছিল না তখন ইহা! হইতে প্রতিপন্ন হয় যে 
ভোট দিবার অধিকাঁর হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করা হইত না 
এবং রোমবাঁসিগণ সত্যই নামে এবং কাজে (06 189 96 09 
1800 ) পূর্ণ রাজশক্তির অধিকারী (9০0.97810 ) ছিল। 
এই সকল পরিষদ আইন সঙ্গত বলিয়া গণ্য হওয়া ও সে 
সকল পরিষদে যাহ! করা হইত তাহা আইন হিসাবে গণ্য 
হওয়া তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করিত; প্রথমতঃ, যে 
ম্যাজিষ্রেট বা যে ব্যক্তিগণ পরিষদ আহ্বান করিবে তাহাদের 
উহা! আহ্বান করিবার জন্য উপযুক্ত ক্ষমতা থাকা চাই; 
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দ্বিতীয়তঃ, পরিষদ আইনে নিদিষ্ট সময়ে বসিবে এবং তৃতীয়তঃ, 
লক্ষণ সকল ( &00768 ) শুভ হওয়া চাই । 

প্রথম নিয়মের ব্যাখ্য। নিশ্রয়োজন ; দ্বিতীয় নিয়ম অবস্থার 
উপর নির্ভর করিত। কারণ, হাটের দ্রিন বা উৎসবের দিন 
পরিষদ বসিলে পল্লী হইতে কাজকম্ম্ন হাতে করিয়া যে সকল 
লোক আমিত তাহাদের পক্ষে সারাদিন সাধারণ উগ্ভানে 
কাটান সম্ভব হইত না; এইজন্য এই সকল দিনে অধিবেশন 
হইতে পারিত না। তৃতীয় নিয়মের বলে সিনেট গবিবত, 
অস্থির জনগণকে বশে রাখিতে ও সঙ্গে সঙ্গে রাজদ্রোহী 
জননায়কগণের (€( ৮০৯. ) বাড়াবাড়ি নিবারণের চেষ্ট! 
করিত; কিন্তু এই প্রতিবন্ধক এড়াইবার একাধিক উপায় 
তাহাদের হাতে ছিল। 

শুধু ব্যবস্থাবিধি প্রণয়ন ও শাসনকর্তা নির্বাচনের প্রশ্নই 
মীমাংসা করিবার জন্য পরিষদগুলির নিকট উপস্থিত করা 
হইত না; রৌমকজাঁতি শাসনশক্তির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ 
কর্তব্যগুলি কাড়িয়া নিজের হাতে লইয়াছিল। কাঁজেই বলা 
যায় যে তাহাদের পরিষদগুলিতে ইউরোপের ভাগ্য নিণিত 
হইত। এইরূপ বিভিন্ন কাজের ভার হাতে থাকাতে জাতিকে 
যে সকল ব্যাপারে নির্দেশ দিতে হইত তদনুযষায়ী পরিষদ 
বিভিন্ন প্রকারের হইত। 

এই সকল বিভিন্ন প্রকারের বিচার করিতে হইলে 
পরস্পরের সঙ্গে তুলনা করিলেই চলিবে। কুযুরী প্রবর্তনের 
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সময় রোমুলুসের উদ্দেশ্য ছিল সিনেট ও জনসাধারণ এই 
উভয়কে পরস্পরের প্রতিরোধী স্বরূপ ব্যবহার করা! এবং এই 
উভয়ের উপরই নিজের প্রভৃত্ব বজায় রাখা। সুতরাং এই 
শ্রেনীর প্রবর্তন করিয়! তিনি জনসাধারণের হাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ 
দলের সমস্ত কর্তৃতক্ষমতা দেন এইজন্য যে উহ প্যাটি,সিয়ান- 
গণের হাতে যে সমস্ত ক্ষমতা ও ধনসম্পত্তি ছাড়িয়া, দিয়া- 
ছিলেন, তাহার সমান হইতে পারে। কিন্তু রাজতান্ত্িক 
শাসনব্যবস্থার প্রকৃতি অনুযায়ী অধিকসংখ্যক ভোট প্যাটি- 
সিয়ানগণের আশ্রিত ব্যক্তিদিগের প্রভাবাধীন, এই হিসাবে 
তিনি প্যাটি সিয়ানগণের হাতে বেশী সুবিধা দিয়া যান। 
পৃষ্ঠপোষক ও আশ্রিত লইয়া এইরূপ শ্রেণী বিভাগ রাজনীতি 
শু মানবতার দিক দিয়! শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা হিসাবে গণ্য হইতে 
পারে; ইহা না থাকিলে সাধারণ-তন্ত্বের প্রকৃতিবিরুদ্ধ 
অভিজাত সম্প্রদায়ের টিকিয়া থাকা অসম্ভব হইত। এই 
চম্কার দৃষ্টান্ত লোক সমক্ষে স্থাপন করিবার সম্মান কেবল 
রোমেরই প্রাপ্য ঃ ইহা হইতে কখনও কোন অনাচারের উৎপত্তি 
হয় নাই ; আর কখনও ইহার অনুকরণ করা হয় নাই। 

ক্যুরী লইয়। গঠিত পরিষদ সেরভিয়ুসের সময় পর্য্যস্ত 
রাজাদিগের আমলে চলিতে থাকে বলিয়া ও শেষ টারকুইনের 
রাজত্ব বৈধ বলিয়। ধরা হয় ন! বলিয়া রাজকীয় ব্যবস্থাবিধি 
সমূহকে 19298 08118096 নামে অভিহিত করা হয়। 

কুযুরী বরাবর চারটি শহুরে গোষ্টি (01) লইয়া এবং 
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মাত্র রোমের লোক লইয়া গঠিত হইত বলিয়। সাধারণ-তস্ত্রের 
আমলে উহা সিনেট ও ত্রিবুনগণ উভয়েরই অনুপযোগী হয়; 
কারণ, সিনেট অভিজাত জন্প্রদায়ের নেতৃত্ব করিত এবং 
ত্রিবুনগণ সাধারণ শ্রেণী (016)69709 ) হইলেও অবস্থাপন্ন 
নাগরিকগণের নেতৃত্ব করিত। ফলে কুযুরী পরিষদ অবজ্ঞাত 
হইতে থাকে; উহার এতদূর অধোগতি হয় যে ক্যুরী 
পরিষদের যাহা কর্তব্য শেষকালে উহার ত্রিশজন লিক্্রর 
(11969913 ) সমবেত হইয়া তাহা করিতে থাকে । 

সেঞ্চুরী হিসাবে বিভাগ অভিজাত-তান্ত্রিক শাসনের এতই 
অনুকুল যে প্রথমট। বুঝ! যায় না যে, যে পরিষদ এই নামে 
অভিহিত হইত ও যাহার দ্বারা কন্সাল, সেন্সর ও অন্যান্য 
উচ্চতর ম্যাজিষ্ট্রেট নির্বাচিত হইত সিনেট কি হেতু সেখানে 
সব সময়ে জয়ী হইতে পারিত না। কারণ, যে ১৯৩টি সেঞ্চুরী 
লইয়া সমস্ত রোমকজাতি ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত হয় তাহার 
মধ্যে ৯৮টি কেবল প্রথম শ্রেণীতেই ছিল এবং কেবল সেঞ্চুরী 
হিসাবে ভোট লওয়া হইত বলিয়া প্রথম শ্রেণী আর সকল 
শ্রেণীর উপরে ভোটের সংখ্যাধিক্যেই জয়ী হইতে পারিত। 
এই সকল সেঞ্চুরী যখন একমত হইত তখন বাকী ভোট আর 
লওয়। হইত না; অতি অন্ন কয়েকজন লোক যাহা স্থির 
করিত তাহাই সকলের মত বলিয়া গৃহীত হইত) এবং 
একথাও বল যায় যে সেঞ্চুরী পরিষদে ভোটের সংখ্যাধিক্য 
অপেক্ষা টাকার জোরে কাধ্য নির্বাহ হইত। 


২১৩ 


সামাজিক চুক্তি 


কিন্তু এই অব্যাহত প্রতুত্ব ছুইটি উপায়ে নিয়ন্ত্রিত হইত। 
প্রথমতঃ ত্রিবুনগণ সাধারণতঃ বাধা দিত; এবং ধনীদিগের 
শ্রেণীতে বহুসংখ্যায় সাধারণ লোক ( 01696169708 ) বরাবর 
থাকায় প্রথম শ্রেণীস্থ প্যাটি সিয়ানগণের প্রভাব তাহারা 
প্রতিরোধ করিত। 

দ্বিতীয় উপায়টি এইরূপ £ সেঞ্চুরীগুলিকে ক্রমিক পর্যায় 
অনুসারে ভোট দিতে দেওয়া হইত না; কারণ, তাহা হইলে 
বরাবর প্রথম শ্রেণী আগে ভোট দিত। তৎপরিবর্তে লটারী 
করিয়া একটির নাঁম উঠান হইত এবং সেইটি এক। নির্ববাচন 
করিত(১)। তারপর অন্য একদিন অপর সেঞ্চুরীগুলিকে মর্য্যাদ। 
অনুসারে ডাকা হইত ও তাহারা পুনরায় নির্বাচন করিত। 
সাধারণতঃ প্রথম নির্বাচনই সকলে অনুমোদন করিত। 
এইভাবে অভিজাত শ্রেণীর হাত হইতে নেতৃত্ব করিবার ক্ষমতা। 
সরাইয়া লইয়া তৎপরিবর্তে গণতন্ত্রের মূলনীতি অনুসারে 
লটারীর প্রবর্তন করা হয়। 

এই ব্যবস্থার আরেকটি স্তবিধা ছিল; ছুইটি নির্বাচনের 
মধ্যে যে সময় পাওয়া যাইত গ্রামস্থ নাগরিকগণ (19 
0105 9109 08 15 08100180708 ) সেই সময়ের ভিতরে 
প্রস্তাবিত নির্বাচন প্রার্থীর যোগ্যতা সম্বন্ধে খবর লইতে 


১ লটারীর দ্বারা এইরূপে যে সেঞ্চুরীর নাম উঠান হইত সেটি 97091০- 
£61ঘ% এই নাম গ্রহণ করিত ) কারণ, প্রথম তাহার কাছেই ভোট চাওয়। 
হইত। এই প্রথা হইতে [:870£8819 কথাটি আলিয়াছে। 
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পারিত যাহাতে সমস্ত জানিয়। শুনিয়া ভোট দেওয়া হয়। 
কিন্ত শেষকালে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করিবার অজুহাতে এই 
প্রথা তুলিয়! দেওয়া হয় এবং একই দিনে ছুই নির্বাচনই 
হইতে থাকে । 

ত্রিবু পরিষদ (00291611009 ) রোমক জাতির 
আসল ব্যবস্থা পরিষদ । কেবল ত্রিবুনগণ এই পরিষদ আহ্বান 
করিতে পারিতেন ; ইহাতে ত্রিবুন নির্বাচন হইত এবং তাহার 
গণভোট (0160130169) পান করিতেন। সিনেটের যে 
এখানে কোন স্থানই ছিল না শুধু তাহাই নহে, কোনরূপ 
পরামর্শ দিবার অধিকার পর্যন্ত ছিল না; এবং এইরূপে যে 
সকল ব্যবস্থ।-বিধি প্রণয়নে তাহাদের ভোট দিবার অধিকার 
ছিল না, তাহ! মানিতে বাধ্য হওয়াতে এই দিক দিয়! 
সিনেটরগণ অতি সামান্য নাগরিকগণ অপেক্ষাও কম স্বাধীন 
ছিলেন। এই অবিচার সমর্থনের সম্পূর্ণ অযোগ্য এবং ষে 
পরিষদে সকল সদস্তকেই উপস্থিত থাকিতে দেওয়া হইত 
না, তাহার কৃত বিধানগুলি শুদ্ধ এই কারণেই বাতিল হইবার 
যোগ্য। নাগরিকের অধিকারের দাবীতে প্যাটি সিয়ানগণ 
সকলেই এই সকল পরিষদে যোগ দিতে পারিলেও, সাধারণ 
ব্ক্তিমাত্র হিসাবে যেখানে মাথা গুনিয়। ভোট লওয়। হইত 
এবং যেখানে নিম্নতম শ্রমিক ও সিনেটের নেতার (19 ])711)09 
৫. 906 ) সমান মূল্য ছিল, সেখানে তাহার! এই প্রকারের 
ভোটের উপর কোনরূপ প্রভাবই বিস্তার করিতে পারিতেন না। 
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এখন দেখা যাইতেছে যে, এত বড় একট জাতির সকল 
লোকের ভোট লইবার জন্য তাহাকে এইরূপ বিভিন্ন শ্রেণীতে 
ভাগ করার ফলে কেবল যে শৃঙ্খল। স্থাপিত হইয়াছিল তাহা 
নহে, অধিকন্তু এই শ্রেণী বিভাগের ব্যবস্থাগুলি এ উদ্দেশ্য 
ছাড়াও নিরর্৫থক হইয়। দাড়ায় নাই ; কার্ণ, প্রত্যেকটির ফল 
যে উদ্দেশ্যে যেটিকে গ্রহণ করা হইত সেই উদ্দেশ্যানুষায়ী 
হইত। ৃ 

আর অধিক বিস্তারিত বর্ণনার মধ্যে না গিয়া উপরে যাহা 
বাখ্যা করা হইয়াছে তাহ। হইতে দেখ। যায় যে ত্রিবু পরিষদ 
গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পক্ষে বেশী অন্ুকূল। কুযুরী পরিষদে 
নিজ রোমের অধিবাসীর সংখ্যাই বেশী ছিল; পীড়ন ও 
কুমতলব সিদ্ধির সহায়ত! করা ছাড়া ইহা আর কোন কাজে না! 
আসায় ক্রমে অশ্রদ্ধার বিষয় হইয়া পড়ে, এমন কি দেশদ্রোহী 
ব্যক্তিগণও ইহার সহায়তা লইতে বিরত থাকিত। কারণ, 
তাহাতে তাহাদের উদ্দেশ্য অতিমাত্রায় ব্যক্ত হইয়া পড়িত। 
একথা ঠিক যে, রোমক জাতির পূর্ণ গৌরব (18 71819869 ) 
শুধু সেঞ্চুরী পরিষদেই ব্যক্ত হইত; কারণ, কেবল উহাই 
সম্পূর্ণ ছিল; কৃ্যুরী পরিষদে পল্লীর গোষ্টীগুলির স্থান ছিল না, 
ত্রিবু পরিষদে সিনেটর ও প্যাটি, সিয়ানগণের স্থান ছিল না। 
ভোট লইবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে বল যায় যে প্রথম রোমকগণের 
আচার ব্যবহার যেমন মরল ছিল এ ব্যবস্থাও তেমনি সরল 
ছিল, তবে স্পার্টার ব্যবস্থার মত অতথানি নয় বটে। 


১৩ 
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প্রত্যেকেই জোরে হাকিয়। নিজের ভোট দিত এবং একজন কেরাণী 
তাহা যথারীতি লিখিয়া লইত; প্রত্যেক ত্রিবুর মধ্যে সংখ্যা- 
ধিক্যের ভোট সেই ত্রিবুর ভোট নির্ধারণ করিত ; সকল ত্রিবুর 
মধ্যে সংখ্যাধিক্যের ভোট জাতির ভোট বলিয়া গৃহীত হইত। 
এ প্রথা ভাল ছিল কেবল যতদিন নাগরিকগণের সতত 
বজায় ছিল এবং প্রত্যেকে অন্তায়মত বা অযোগ্য বিষয়ে 
গ্রকাশ্টভাবে ভোট দিতে লজ্জিত হইত ; কিন্তু জাতির যখন 
অবনতি হইল ও যখন লোকে ভোট কিনিতে আরম্ভ করিল 
তখন গোপনে ভোট দেওয়াই সঙ্গত ব্যবস্থা! ছিল; কারণ, 
তাহার ফলে ভোট-ক্রেতাগণ অবিশ্বাসের ফলে সংযত থাকিত 
এবং ধূর্তলোককে বিশ্বাসঘাতক না হইবার স্থবিধা দেওয়! 
হইত । 

আমি জানি সিসিরো (0199:01 ) এই পরিবর্তনের দোষ 
দেখাইয়াছেন এবং ইহাকেই সাধারণতস্ত্রের ধ্বংসের আংশিক 
কারণ বলিয়। স্থির করিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ে তাহার কথার 
যে গুরুত্ব দেওয়। প্রয়োজন, সে বিষয়ে সচেতন হইলেও আমি 
তাহার সঙ্গে একমত হইতে পারিতেছি নাঃ বরং আমার মত 
এই যে, এইরূপ পরিবর্তন যথেষ্ট পরিমাণে না করিলে রাষ্্ুকে 
ধ্বংসের মুখে আগাইয়া দেওয়া হয়। যেমন সুস্থ ব্যক্তির খাদ্ধ 
রোগীর উপযুক্ত নয়, তেমনি যে সকল ব্যবস্থাবিধি কোন 
সাধু জাতির পক্ষে উপযুক্ত, তাহার দ্বারা কোন অসাধুজাতিকে 
শাসন করিতে যাওয়া উচিত নহে। এই কথার যাথার্থ্য 
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প্রুইইরূপে গ্রমাণিত হয় ভেনিসীয় সাধারণশুস্ত্রের দীর্ঘজীবমের 
দ্বারা; এই সাধারণতন্ত্রের ছায়া এখন পধ্যস্ত বর্তমান । ইহার 
একমাত্র কারণ এই যে উহার আইন ছৃষ্টলোকের পক্ষে উপযুক্ত। 

এইজন্য নাগরিকগণের মধ্যে ক্ষুপ্র ফলক ( 8%9196699 ) 
বিতরণ কর। হইত যাহাতে অন্তের অদ্ভাতে প্রত্যেকে ভোট 
দিতে পারে। এই ফলকগুলি সংগ্রহ করা, গণন। করা ও 
সংখ্যার হিসাব প্রভৃতি কাজ করিবার জন্য নূতন নৃতন ব্যবস্থ! 
কর! হয়; কিন্তু এত করিয়াও যে সকল কন্মচারীর উপর এই 
সকল কাজের ভার থাকিত তাহাদের সততায় সন্দেহ প্রায়ই 
নিবারণ কর! যাইত না। শেষকালে ষড়যন্ত্র ও ভোটের 
দাল।লি বন্ধ করিবার জন্ত নানারকম বিধান পর্য্যস্ত কর! 
হইয়।ছিল ; এই সকল বিধানের সংখ্যাধিক্য হইতেই উহাদের 
বিফলতার প্রমাণ পাওয়। যায় । 

শেষের দিকটায় এমন অবস্থ। হয় যে ব্যবস্থাবিধি অপর্ধ্যাপ্ত 
হওয়াতে অনেক সময়ে বাধ্য হইয়া উহার পুরক হিসাবে 
অসাধারণ" ব্যবস্থার সাহায্য লওয়া হইত । কখন কখন দৈব 
ঘটন। বলিয়! ব্যাখ্যা কর। হইত । কিন্তু এই উপায়ে জন- 
সাধারণকে ঠকান গেলেও ধাহারা জন-সাধারণকে শাসন 
করিতেন তাহাদিগকে ঠকান যাইত না। কখন কখন 
নির্বাচন প্রার্থাগণ দল পাকাইবার সময় না পাইতেই 
ইঠাৎ সভা আহ্বান ক] হইত। যখন বুঝ। যাইত যে জন 
সাধারণ ঘুষ খাইয়া কোন অনুচিত পক্ষ অবলম্বন করিতে 
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উদ্ধত হইয়াছে, তখন সভার সমস্ত সময়টা আলোচনায় - 
কাটাইয়া দেওয়া হইত। কিন্তু শেষে উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিগণ 
এই সকল বাধাই এড়াইয়া যাইতে থাকে । হহ1 এক 
অবিশ্বাস্য ব্যাপার যে এত অনাচারের মধ্যেও এই বিশাল 
জাতি তাহার প্রাচীন নিয়মকানুনের জোরে ম্যাঞ্জিষ্ট্রেট 
নির্বাচন, ব্যবস্থাবিধি প্রণয়ন, মামলার বিচার এবং ব্যক্তিগত 


ও জাতীয় কর্তব্য প্রায় ঠিক সিনেটের মত অনায়াসে নির্বাহ 
করিতে থাকে । 


৫ম অধ্যায় 
তিতুনেত্ (17১5758) 


যে সকল অংশ লইয়। রাষ্ট্রগঠিত, যখন তাহাদের পরস্পরের 
মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধ স্থ।পন করিতে পার৷ যায় না অথবা স্থায়ী 
কারণ বশতঃ এই সন্বন্ধ নিয়ত পরিব্তিত হয়, তখন একটি 
বিশেষ ম্যাজিষ্ট্রেট পদের প্রবর্তন করা হয়। এই পদটি এরূপ 
যে ইহা! আর কোন পদের সঙ্গে একীভূত হইয়! যায় না; 
ইহা প্রত্যেক অংশকে তাহার যথাস্থানে পুনঃসন্নিবি্ই করে এবং 
শাসনকর্ত। ও জনসাধারণের মধ্যে কিংবা শাসনকর্তা ও 
রাজশক্তির মধ্যে অথবা প্রয়োজন হইলে এককালে উভয় 
পক্ষের মধ্যে একটা যোগস্ুত্র স্থাপন করে বা মধ্যবস্বীর 
স্থান অধিকার করে। 
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আমি এই পদকে ত্রিবুনেং নামে অভিহিত করিব; ইহা! 
ব্যবস্থাবিধি ও ব্যবস্থাপক ক্ষমতার র্ষক। কখন কখন ইহ! 
শ।/সনশক্তির হাত হইতে রাজশক্তিকে রক্ষা করে, যেমন রোমে 
জাতির ত্রিবুনগণ করিত; কখন জনসাধারণের বিরদ্ধে শাসন- 
শক্তিকে সাহায্য করে, যেমন এখন ভেনিসে দশজনের পরিষদ 
(007881] 29৪8 7)1স%) করিতেছে ; কখন উভয়ের মধ্যে সমতা। 
রক্ষা করে, যেমন স্পার্টায় এফোরগণ (198 1810110:93) করিত । 

ত্রিবুনেং নগরের কোন মৌলিক অংশ নহে এবং কোন 
প্রকারের ব্যবস্থাপক ব৷ কার্যকরী ক্ষমতা উহার থাক উচিত 
নহে; কিন্ত উহার ক্ষমতা ঠিক এ কারণে সকলের অপেক্ষা 
বেশী হইয়া থাকে ; কারণ, কোন কিছু না করিতে পারিলেও 
উহ! সব বিষয়েই বাধ দিতে পারে । আইনের রক্ষক বলিয়া 
উহা] যে শাসনকর্তা আইন প্রয়োগ করেন ও যে রাজশক্তি 
ব্যবস্থাবিধি প্রণয়ন করেন তাহাদের অপেক্ষা অধিক পবিত্র 
অধিক সম্মাননীয়। এই জিনিসটি ভাল করিয়া দেখ! যাইত 
রোমে যখন গবিবত প্যাটি সিয়ানগণ জমগ্র জনসাধারণকে 
সর্ধ্বদ। দ্বণা করিলেও, তাহাদেরই একজন সামান্য কর্মচারী, 
যাহার অনুগ্রহ নিগ্রহ করিবার কোনও ক্ষমত1 ছিল না তাহার 
কাছেও নত হইতে বাধ্য হইত। 

ত্রিবুনেৎ স্থুবিবেচনার সহিত নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে 
উত্তম রাষ্তীয় ব্যবস্থার দুঢ়তম পরিপোষক হইতে পারে ; কিন্তু 
ইহার ক্ষমতা সামান্য পরিমাণে প্রয়োজনাতিরিক্ত হইলে ইহ! 
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সমস্ত উপ্টাইয়। দিতে পারে। ছুর্ববজতার কথা ধরিলে বল! যায় 
যে তাহ] উহার প্রকৃতিতেই নাই ; উহ] যদি বাস্তবে দাড়াইতে 
পারে তাহ] হইলে উহার যেরূপ হওয়া প্রয়োজন সেইরূপ না 
হইয়। ছাড়িবে না। 

ত্রিবুনেৎ যখন কাঁধ্যকরী ক্ষমতা জবরদখল করে বা 
ব্যবস্থাবিধি অগ্রাহ্য করিবার চেষ্টা করে তখন উহ গীড়নের 
যন্ত্রে দাড়ায়, কারণ কাধ্যকরী ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করা এবং 
ব্যবস্থাবিধিকে রক্ষা করাই উহার কাজ। যতদিন স্পার্টার 
অধিবাসিগণের চরিত্র অক্ষু্ণ ছিল ততদ্দিন এফোরগণের অগাধ 
ক্ষমতা হইতে কোন আশঙ্কার ক।রণ ছিল না, কিন্ত অবনতির 
সত্রপাত হইলে এ ক্ষমতা অবনতির গতিকে বাড়াইয়। দেয়। 
এই অত্যাচারীর আজিসকে (4619 ) হত্যা করিলে তাহার 
উত্তরাধিকারী সে রক্তপাতের প্রতিশোধ লয়; এফোরগণের 
অপরাধ ও শাস্তি, এই ছুইটিই, সাধারণ-তন্ত্রকে ধ্বংসের মুখে 
লইয়া যায় এবং ক্লিওমেনেসের ( 016070606 ) পরে স্পার্টার 
আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। রোমও এ পথে ধ্বংসের 
মুখে যাত্রা করে; অল্প অল্প করিয়া জবরদখল করা ত্রিবুগণের 
অত্যধিক ক্ষমতা শেষকালে, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিধিবদ্ধ 
ব্যবস্থাবিধির কল্যাণে, সম্তাটগণের আত্মরক্ষার অস্ত্র হইয়। 
উঠে এবং তাহার] সে স্বাধীনতাও বিনষ্ট করেন। ভেনিসের 
দশের সভা সম্বন্ধে বলা যায় যে উহা রক্তের ত্রিবুনাল 
( 0:1001)81 ) এবং অভিজাত সম্প্রদায় ও জনগণের সমান 
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ভয়ের কারণ হইয়া দাড়াইয়াছে; উহার অবনতির পরে 
হইতে উদারভাবে ব্যবস্থাবিধি রক্ষা করা দূরে থাকুক উহা! 
আর কিছুই না করিয়া কেবল অন্ধকারে আঘাত হানিয় 
থাকে এবং কেহ সে আঘাত লক্ষ্য করিবার সাহস পরধ্যস্ত 
পায় না। 

সভ্য সংখ্য বৃদ্ধি হইবার ফলে শাসনশক্তির মত ত্রিবুনেংও 
হূর্বল হইতে আরম্ভ করে । যখন রোমের জনসাধারণের ত্রিবুন 

খ্যা প্রথমে ছুই হইতে পাঁচজন হয় এবং এ পাঁচজন 

তাহাদের সংখা! দ্বিগুণ করিতে চাহেন তখন সিনেট কোন 
আপত্তি করে নাই ; কারণ মিনেটের বিশ্বাস ছিল তাহাদিগকে 
পরস্পরের সাহায্যে বাধা দিতে পারিবেন ; ব্যাপারও ঠিক 
সেইরূপ দীড়ায়। ৃঁ 

এইরূপ শক্তিমান দলের দ্বারা শাসন ক্ষমতা জবরদখল 
করিয়া লওয়। নিবারণ করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়, এ পর্য্যস্ত কোন 
শাসনশক্তি যাহ! ব্যবহার করেন নাই, তাহ! এই যে ইহাকে 
স্থায়ী হইতে ন! দিয়। মাঝে মাঝে এমন সময় নির্দিষ্ট করযা। 
দিতে হইবে যখন ইহা থাকিবে না । এইরূপ বিরামকাল এরূপ 
দীর্ঘ হওয়া! উচিত নহে যাহাতে অনাচার বদ্ধমূল হইবার সময় 
পায়; আইনের দ্বারা ইহা এমনভাবে নির্দিষ্ট হওয়া উচিত 
যেন প্রয়োজন উপস্থিত হঈলে বিশেষ পরোয়ান। দ্বারা ঘহজেই 
উহ সংক্ষেপ করা যাইতে পারে । 

এই উপায় যে কোননূপ অস্থুবিধাজনক তাহা আমার 
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মনে হয় না; কারণ, আমি পুরেরবেই বলিয়াছি যে ত্রিবুনেৎ 
রাষ্ীয়-ব্যবস্থার কোন অংশ নহে: ইহাকে সরাইয়া দিলে 
রাষত্ীয়-ব্যবস্থার কোন ক্ষতি হইবে না। অধিকন্ত, আমার মনে 
হয় এই উপায় ফলপ্রদও বটে; কারণ, নবনিয়োজিত ম্যাজিষ্ট্রেট 
তাহার পূর্ববন্তীর যে ক্ষমতা ছিল তাহা ব্যবহার না করিয়া 
আইনে তাহাকে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহাই ব্যবহার 
করিতে আরম্ত করিবেন। 


৬ষ্ঠ অধ্যায় 
এসকল নম্রক্চ-ভভ্ত্র (06 18 ৫1067 0176) 


আইনের যে অপরিবর্তনীয় প্রকৃতির দরুণ সকল অবস্থার 
সঙ্গে খাপ খাওয়। অসম্ভব হয়, তাহাই ঘটন। বিশেষে আইনকে 
অনিষ্টজনক করিয়া তুলে এবং সঙ্কটকালে আইনই রাষ্ট্রের 
ংসের কারণ হইয়া ধ্রাড়ায়। আইনের বাঁধ ধরণ ও ধীরগতি 
এত সময় লয় যে অনেক সময় অবস্থাগতিকে তত সময় পাওয়। 
যায় না। ব্যবস্থ।-কর্তা যাহার জন্য ব্যবস্থা করেন নাই এমন 
হাজার ঘটনা ঘটিতে পারে। সব কিছুই দুরদর্শনের ফলে 
জান] যাঁয় না ইহা জানাও দূরদশিতার একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ । 
এজন্য রাষ্্ীয় প্রতিষ্ঠানগুলির হাত হইতে নিজেদের কার্ধ্য 

বন্ধ করিবার ক্ষমতা বা সরাইয়া! লইয়। সেগুলিকে বেশী পাক? 
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করিতে যাওয়। উচিত নহে। স্পার্ট। পর্য্যন্ত নিজের ব্যবস্থ। 
বিধিকে ঘ্বমাইবার অবসর দিত। 

কিন্ত কেবল অতি কঠিন বিপদ ছাড়া সাধারণ শাসন- 
ব্যবস্থা পরিবর্তন করিবার বিপদের সম্মুখীন হওয়া যাইতে পারে 
না, এবং কেবল জন্মভূমির নিরপত্তা লইয়া যখন সমস্থ [উঠে তখন 
ছাড়া আর কখনও আইনের পবিত্র ক্ষমতা রোধ করা উচিত 
নহে। এইরূপ ঘটনা বিরল এবং যখন উপস্থিত হয় তখন স্পষ্ট 
হইয়া দেখা দেয়) তখন বিশেষ বিধানের দ্বারা রাষ্ট্রের 
নিরাপত্ব। রক্ষার ভার সর্ববাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তির হাতে দিবার 
ব্যবস্থা করা হয়। বিপদের প্রকার ভেদে এই নিয়োগের 
ব্যবস্থা ছুই উপায়ে করা যাইতে পারে। এই বিপদের 
প্রতিকারের জন্য যদি শাসনশক্তির সক্রিয়তাঁ বৃদ্ধি করিলেই 
চলে তবে শাসন রুর্তপক্ষের এক বা ছুইজন সভ্যের হাতে 
ক্ষমত] কেন্দ্রীভূত করা হয়। এক্ষেত্রে ব্যবস্থাবিধির কর্তৃত্ব 
পরিবর্তন করা হয় না, কেবল ব্যবস্থাবিধি প্রয়োগের প্রণালী 
পরিবর্তন করা হয়। কিন্তু বিপদ যদি এমন হয় যে ব্যবস্থাবিধির 
সরঞ্জাম উহার রক্ষার বিদ্বম্বরূপ হইয়| দাড়ায়, তাহা হইলে 
একজন প্রধান শীসক মনোনয়ন কর! হয় যিনি সকল আইন 
বন্ধ করিতে এবং সাময়িকভাঁবে রাজশক্তির কর্তৃত্ব পর্ধ্যস্ত স্থগিত 
রাখিতে পারেন। এমন অবস্থায় সাধারণ ইচ্ছ1 সম্বন্ধে কোন 
সন্দেহের অবকাশ থাকে না এবং ইহা স্পষ্টই বুঝা! যায় যে 
জনসাধারণের প্রথম ইচ্ছা এই যে রাষ্ট্র ধ্বংস না হয়। 
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এইভাবে ব্যবস্থাপক ক্ষমতা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার দরুণ 
সে ক্ষমতা লুপ্ত হয় না; যে ম্যাজিষ্ট্রেট উহাকে নিস্তব্ধ করিয়া 
দেন তিনিই উহাকে কথ! বলাইতে পারেন না; তিনি উহার 
উপরে কর্তৃত্ব করেন বটে কিন্তু উহার প্রতিনিধিত্ব করিবার 
অধিকার তাহার নাই। তিনি সব কিছু করিতে পারেন, শুধু 
ব্যবস্থাবিধি প্রণয়ন করিতে পারেন ন । 

প্রথম উপায় ব্যবহৃত হইত রোমীয় সিনেটের দ্বারা যখন 
পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করিয়! তাহারা কন্সালগণকে সাধারণতন্ত্রের 
নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিবার ভার দ্িতেন। দ্বিতীয় উপায় 
ব্যবহৃত হইত যখন ছুইজন কন্সালের একজন ডিক্টেটর 
মনোনয়ন করিতেন, । এই ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত রোম আলব1* 
হইতে পায়। 

সাধারণ-তন্ত্বের প্রথমযুগে ঘন ঘন ডিক্টেটর পদের 
সাহায্য লওয়া হইত, কারণ, কেবল রাস্তীয় গঠন-ব্যবস্থার 





পপ পপ পপ সস ০ 





১ এই মনোনয়ন কার্ধয রাত্রে ও গোপনে করা হইত, যেন এইরূপে 
একজন ব্যক্তিকে আইনের উপরে স্থান দিতে লোকের লজ্জা বোধ হইত। 

ঈ /১11)9---4801)2, 10102, 18100) এর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন শহর 
রোম হইতে ১৫ মাইল দ!ক্ষণ পূর্বে অবস্থিত 7 461,69.5এর পুত্র 409101079 
ইহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বঙ্গিয় প্রবাদ আছে । এলবান পর্বত হইতে 
এলবান তু পর্য্যন্ত ইহা বিস্তৃত ছিল । 1101109 [081111179 কর্তৃক এই 
শহর ধবংন হইলে ইহার অধিবাসীবুন্দকে রোমে স্থানান্তরিত করা 
হম়্। (অন্গবাদক ) 
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জোরে আত্মরক্ষা করিবার সামর্ঘা রাষ্ট্রের তখনও জন্মায় 
নাই। 

অন্য সময়ে যে সকল সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন ছিল, 
পরবস্তীকালে রীতিনীতির উৎকর্ষের জন্যই সে সকলের 
প্রয়োজন হইত না! বলিয়া কোন ডিক্টরেটর ক্ষমতার অপব্যবহার 
করিবে বা প্রয়োজনকালের বেশী সময় সে ক্ষমতা হাতে 
রাখিবার চেষ্টা করিবে এ ভয় কেহ করিত না । বরং মনে 
হইত যাহার উপর এই বিশাল ক্ষমতা ন্যস্ত কর! হইত, তাহার 
কাছে ইহা বোঝা স্বরূপ ছিল; কারণ, যত তাড়াতাড়ি পার! 
যায় সে উহা ত্যাগ করিত, যেন এইভাবে ব্যবস্থ।বিধির স্থান 
অধিকার করিয়া থাকা অত্যন্ত কষ্টকর এবং অত্যন্ত বিপজ্জনক 
পদ ছিল। | 

সাধারণতন্ত্রের প্রথমযুগে অবিচারিতভাবে এইরূপ সর্বব- 
প্রধান ম্য1জিষ্ট্রেটের নিয়োগ করাকে আমি দোষ দিতেছি এ 
পদের ক্ষমতার অপব্যবহারের আশঙ্কা করিয়া নয়, এ পদের 
মূল্য অপকর্ষের আশঙ্কায় । নির্বাচন, দেবতার নিকট উৎসর্গ- 
করণ ও অন্যান্য বাহক অনুষ্ঠান আড়ম্বরের কাধ্যে ইহা যত 
বেশী ব্যবহার করা হইত, ভয় ছিল যে প্রয়োজনের সময়ে ইহ 
তত কম শক্তিশালী হইবে এবং লেকে ইহাকে কেবল ফাঁক! 
অনুষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য একট ফাকা উপাধিমাত্র বলিয়া 
বিবেচনা! করিতে অভ্যস্ত হইবে। 

সাধারণতস্ত্রের শেষযুগে রোমকগণ বেশী সাবধানী হইয়া 
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উঠিলে প্রথমযুগে ডিক্টেটর পদ যথেচ্ছ ব্যবহারে তাহার! যেমন 
স্ববুদ্ধির পরিচয় দেয় নাই, তখনও উহার হিসাবী ব্যবহারে 
সেইরূপ স্ুবুদ্ধির পরিচয় দেয় নাই। সহজেই বুঝা যায় ষে 
তাহাদের ভয় অমূলক ছিল এবং রাজধানীর তুর্বলতাই সেখানে 
যে সকল ন্যািষ্রেট থাঁকিতেন তাহাদের বিরুদ্ধে রাঁজধানীর 
আত্মরক্ষার উপায় হইয়া দাড়ায়; ডিক্টেটর কোন কোন স্থানে 
সাধারণের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিতেন কিন্তু উহ। 
নষ্ট করিবার কোন ক্ষমতা তাহার ছিল না; রোমের শৃঙ্খল 
তৈয়ারী হয় রোমে নয়, রোমের সৈম্তদলের মধ্যে । সিল্লার 
বিরুদ্ধে মারিয়ুস এবং সিজরের বিরুদ্ধে পম্পে যে ক্ষীণ বাঁধা 
প্রদান করেন তাহা হইতেই দেখ যায় যে বহিঃশক্তির আক্রমণের 
কালে গৃহশক্ির নিকট কি আশ করা যাইতে পারিত। 
এইরূপ মিথ্য। ধারণ থাকার জন্য তাহারা কতকগুলি বড় 
বড় ভূল করে; উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ষে কাটালিন 
(08108 ) ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে ডিক্টেটর নিয়োগ না৷ করায় 
একটি ভুল হয়। কারণ. এ ষড়যন্ত্রে শুধু রোম নগর এবং বড় 
জোর ইটালীর একটি প্রদেশ মাত্র সংশ্লিষ্ট থাকাতে, যে স্থলে 
ডিক্টেটর আইনদন্ত ভঅসীম ক্ষমতাব বলে অতি সহজেই এ 
ষড়যন্ত্র উড়াইয়া দিতে পারিতেন, সে স্থলে কেবল কতকগুলি 
দৈবঘটনার একত্র সমাবেশের ফলেই এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়; কিন্তু 
সদ্বিবেচক মানুষের এরূপ সমাবেশের আশ। কর! উচিত নহে । 
ডিক্টরেটণ নিয়োগ ন। করিয়া সিনেট কন্সালগণের হাতে 


হণ 


সামাজিক চুক্তি 


নিজের সমস্ত ক্ষমতা ছাড়িয়া দিয়া চুপ করিয়া রহিল ; ফলে, 
সাফল্যের সহিত কাধ্য সম্পূর্ণরূপে করিতে গিয়া সিসিরো 
একটি বিষয়ে স্বীয় ক্ষমতার বাহিরে যাইতে বাধ্য হন। 
আনন্দের প্রথম উচ্ছ্বীসের সময় তাহার এই ব্যবহার অন্থুমোদন 
করা হইলেও-_পরে, সঙ্গতভাবেই, বে-আইনীভাবে যে সকল 
নাগরিকের রক্তপাত করা হইয়াছিল-_তাহার কাছে তাহার 
কৈফিয়ৎ দাবী করা হয়; এইরূপ তিরস্কার ডিক্টেটরকে করা 
চলিত না। কিন্তু কল্সালের বাগ্মিতায় সব ভাসিয়৷ যায়; 
এবং তিনি স্বয়ং রোমান হইলেও স্বদেশ অপেক্ষা আত্মগৌরব 
অধিক ভালবাসিতেন বলিয়। রাষ্ট্রকে রক্ষ। করিবার সর্বাপেক্ষা 
বৈধ ও সর্বাপেক্ষা নিশ্চিত উপায় কি হইতে পারে তাহা না 
দেখিয়! রাষ্ট্রকে রক্ষা করিবার জন্ প্রাপ্য সমস্ত প্রশংসাই নিজে 
লইতে চেষ্টা করেন১। রোমের রক্ষাকর্তা বলিয়া তিনি যেমন 
হ্যাযা সম্মান পাইয়াছিলেন আইন-লজ্ঘনকারী বলিয়া সেইবূপ 
স্তাধা মত দণ্ডিত হইয়াছিলেন। যতই জাঁকজমকের সঙ্গে 
তিনি প্রত্যাবর্তন করিয় থাকুন না কেন, ইহা নিশ্চিত ষে, 
ক্ষমা পাইয়া তবে তিনি প্রত্যাবর্তন করিতে পারেন । 

যে উপায়েই এই বিশেষ নিয়োগ করা হউক না কেন উহার 








সপ সপ সপ শপাপ্পপা পাতি পপ পিপিপি 


১ ডিক্টেটর নিয়োগের প্রস্তাব করিলে এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হইতে 
পারিতেন না) কারণ, আপনাকে মনোনীত করিবার সাহন তাঁহার ছিল 
না! এবং সহযোগী যে তাহাকে মনোনীত করিবেন সে বিষয়েও তাহার 
প্রতায় ছিল না। 


খ্৮ 
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স্থায়িত্কাল অতি শল্প সময়ের জন্য নির্ধারিত করিয়া দেওয়া 
আবশ্ঠক, যাহাতে এ সময় আর বাড়াইতে ন। পারা যায়। যে 
রকম সঙ্কটের সময় এই পদের প্রতিষ্ঠ। হয়, সে রকম স্কটের 
ভিতর পড়িয়! রাষ্ট্র শীঘ্র হয় রক্ষা পায়, না হয় ধ্বংস হয় এবং 
জরুরী প্রয়োজন শেষ হইয়। গেলে ডিক্টেটর-পদ ব্বেচ্ছাচারে 
পর্যবসিত হয় ব নিরর্থক হইয়া দীড়ায়। রোমে কেবল 
ছয়মাসের জন্য ডিক্টরেটরের নিয়োগ হইত এবং বেশীর ভাগ 
ডিক্টেটর উহার পূর্বেই পদত্যাগ করিতেন। নিয়োগের কাল 
বেশী কর। হইলে তাহার৷ হয়ত উহ! আরও বাড়াইবার চেষ্টা 
করিতেন ; ডিসেম্বীরগণ (0999105179 ) তাহাদের এক 
বংসর নিয়োগের কাল যেমন বাড়াইতে চেষ্টা করিতেন। 
ডিক্টেটর যে কাজের জন্য নির্বাচিত হইতেন কেবল সেই 


কাজের ব্যবস্থা করিবার সময়ই পাইতেন, তাহার তদতিরিক্ত 
অপর বিষয়ের চিন্তা করিবার অবসর মিলিত না। 


৭ম অধ্যায় 
ক্েম্লক্ গদি (09 1% 09109019 ) 


আইন যেরূপ সাধারণের ইচ্ছা ঘোষণা করে সেন্নরপদ 
তক্রপ সাধারণের অভিমত ঘোষণা করে। সাধারণ অভিমত 
একপ্রকার আইন, যাহা প্রয়োগ করিবার কর্তী সেন্সর এবং 


২৯ 
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শাসনকর্তার ম্যায় তিনি ইহা কেবল বিশেষ ক্ষেত্রেই ব্যবহায় 
করেন। | 

তাহ। হইলে দেখ! যাইতেছে যে, সেন্সর বিচারালয় 
(19 00808] 090801181 ) জনমতের নিয়ামক হওয়া দুরে 
থাকুক উহার প্রকাশক মাত্র, এবং যখনই উহ সাধারণ মত 
হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, উহার সমস্ত সিদ্ধান্ত বাজে ও ব্যর্থ হইয়! 
যায়। 

কোন জাতি যে সকল বস্তুকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে তাহ 
হইতে তাহার রীতিনীতি আলাদ। করিবার চেষ্টা কর! নিরর্থক ; 
কারণ, এই উভয়ের মূলে একই নীতি কাজ করে এবং 
অপরিহাধ্যরূপে উভয়ে পরস্পর হইতে অবিচ্ছেগ্ভ । পৃথিবীর 
সকল জাতির মধ্যেই আমোদ আহ্লাদের পছন্দ জনমতের 
উপর নির্ভর করে, তাহাদের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে না। 
জনমতকে পরিশুদ্ধ কর, সঙ্গে সঙ্গে রীতিনীতিও উন্নত হইবে ॥ 
যাহা স্থন্দর ব| লোকে যাহা সুন্দর মনে করে তাহাই 
ভালবাসে; তাহাদের ভূল হয় কি সুন্দর তাহ! বিচার করিবার 
কালে; তাহা হইলে দ্রাড়াইতেছে যে এই বিচার-প্রণালী 
নিয়মিত করাই আবশ্যক । যে কোন জাতির রীতিনীতির 
বিচার করে, মে সেই জাতির মর্যাদার বিচার করে এবং যে 
মধ্যাদার বিচার করে সে তাহার মানদণ্ড জনমত হইতে পায়। 

কোন জাতির মধ্যে অভিমতের উৎপত্তি হয় সে জাতির 


রাষ্ীয় গঠন-ব্যবস্থা হইতে । রীতিনীতি নিয়মিত না৷ করিলেও 


২৬ 
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রীতিনীতির মূলে থাকে ব্যৰস্থাবিধান। ব্যবস্থাবিধান যখন 
দুর্বল হহয়|। পড়ে তখন রীতিনীতিরও অবনতি হয়; কিন্তু 
এবপ ক্ষেত্রে ব্যবস্থাবিধির দ্বার যাহা করা সম্ভবপর হয় নাই 
সেন্সরগণের অভিমতের দ্বারাও তাহ করা সম্ভব হইবে না। 
ইহ। হইতে দেখা যাইতেছে যে সেন্সরপদ রীতিনীতি 
ংরক্ষণ করে; স্তুনির্বাচিত প্রয়োগের দ্বার উহার বিশুদ্ধতা 
রক্ষা! করে এবং উহা তখনও অগঠিত অবস্থায় থাকিলে সুগঠিত 
করিয়া দেয়। ফরাসী রাজ্যে ছন্দযুদ্ধে (90919) দ্বিতীয় 
ব্যক্তি (৪990108 ) মনোনয়ানের প্রথার যে বাড়াবাড়ি ঘটে, 
তাহ। রাজাদের শুদ্ধ এই কয়টি কথাতেই বন্ধ হইয়া যায়, 
“যাহারা ভীরুতাবশতঃ দ্বিতীয় ব্যক্তিকে আহবান করে তাহাদের 
সম্বন্ধে” । জনসাধারণ এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত করিবার পূর্বের্বই 
এই সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়! সমস্ত ব্যাপারটি এক মুহুর্তে 
নিষ্পত্তি করিয়! দেয়। কিন্তু এই রাজাদেশই যখন দ্বন্বযুদ্ধকে 
ভীরুতামূলক বলিয়া 'গ্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করে তখন সে 
কথ। সত্য হইলেও জনমতের বিপরীত বলিয়া লোকে সে 
সিদ্ধান্ত হাসিয়া উড়াইয়া দেয়; কারণ, এ বিষয়ে জনমত 
ইতিপূর্ব্বেই দানা বাঁধিয়াছিল। 
আমি আন্তত্র১ বলিয়াছি যে জনমত কোনরূপ বিধিনিষেধের 
অধীন নয়, কাজেই যে প্রতিষ্ঠান জনমতের প্রতিনিধিত্ 


১086616৪৮71. 0 &190729৮-তে আমি বিস্তারিতভাবে যাহ 
বলিয়াছি এখানে তাহার উল্লেখমাত্র করিতেছি । 


২৩১ 
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করিবার জন্য গঠিত তাহাতেও উহার চিহ্ন মাত্র থাকিবে না। 
এই যে অস্ত্রটি, যাহার ব্যবহার আধুনিক জাতিগণের মধ্যে 
লুপ্ত হইয়াছে, কি সুন্দর উপায়ে রোমকগণের মধ্যে, এবং 
আরও ভাল করিয়৷ ল্যাসিডিমনীয়গণের মধ্যে ব্যবহৃত হইত, 
তাহার প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় ন।। 

স্পার্টার পরিষদে জনৈক অসচ্চরিত্র ব্যক্তি একটি উত্তম 
প্রস্তাব উপস্থিত করিলে এফোরগণ সে কথা কানে না তুলিয়! 
একজন সচ্চরিত্র ব্যক্তির দ্বার সেই প্রস্তাবই পুনরায় উপস্থিত 
করান১। এ ছুই ব্যক্তির কাহাকেও প্রশংসা বা নিন্দ। না 
করিয়াও এই উপায়ে একজনকে কতখানি সম্মান ও অপরকে 
কতখানি অপমান করা হইল। সামসের২ কতিপয় মগ্তপ 


পেস পপ এ 


১.:10106810119) 31068 006810188 085 1,806062707)167)8 
8 6৪ [6৭.] 

২ ইহাদের নিবাস ছিল অন্য দ্বীপে; ভাষার শালীনতা রক্ষার 
খাতিরে তাহার নাম উপস্থিত ক্ষেত্রে করিতে পারিলাম না। 

[ ০9 ৪ 31. চ6616517): একটি ত্বীপের নাম করিলে 
ভাষার শালীনতার কি হানি হইতে পারে তাহা ধারণা কর! শক্ত। 
উপস্থিত বক্তব্য বুঝিতে হইলে জান! আবশাক ষে রুশে! এই ঘটনা প্ুটার্ক 


হইতে লইয়াছেন (1)1085 100680198 09১ 1/9060610000187)8 ). ভিন 
ইহার আগাগোড়। সমস্ত নোংরামি বর্ণনা করিয়াছেন এবং 01710 দ্বীপের 


লোককে এজন্য দায়ী করিয়াছেন। রুশো একটা কুকুচিপূর্ণ শবগ্সেষ 
পরিহার করিবার জনা এবং উহার উল্লেখে হান্তেদ্রেক হইয়া বিষয়ের 
'গা্তীর্ধ্য নষ্ট করিবে এই ভয়ে স্বীপটির নাম করেন নাই । ] 


৩ 
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এফোরগণের বিচারলয় নোংর। করে; পরদিন প্রকাশ্য ঘোষণার 
দ্বারা এফোরগণকে নোংরা থাকিবার অনুমতি দেওয়। হয় । 
এইভাবে রেহাই না দিয় প্রকৃত শাস্তি দিলে তাহা অনেক 
কম কঠোর হইত । কোনটি সৎ বা কোনটি সৎ নয়, সে সম্বন্ধে 
স্পার্টা আপন মত প্রকাশ করিলে সমস্ত গ্রীস আর তাহার 
উপর কথ! বলিত ন। 


৮ম অধ্যায় 
াঙ্বাজিক্ত এরম 


গ্রথমে মানব সমাজে দেবতার! ছাড়া আর কোন রাজা 
ছিল না এবং দেবতান্ত্িক শাসন (19 0119001801009 ) ছাড়া 
অন্ত কোন শাসনতত্ত্রের চলন ছিল না। লোকে তর্ক করিত 
কালিগুলর মত এবং সে কালে এরূপ তর্ক খাটিত। আপনার 
সদৃশ একজনকে প্রভূ বলিয়া স্বীকার লইতে ও তাহাতে মঙ্গল 
হইবে এইবূপ বিশ্বাস করিতে মানুষের চিন্তা ও মনোবুত্তির 
অনেকখানি পরিবর্তন হওয়৷ প্রয়োজন ছিল । 

প্রত্যেক রাষ্ত্বীয় সমবায়ের শীর্ষে ঈশ্বরকে স্থাপন করা হইত; 
শুদ্ধ এই কাধ্য হইতে প্রমাণ হয় যে, যত জাতি তত দেবত। 
ছিল। ছুইটি জাতি যাহার পরস্পরের অনাত্মীয় ও প্রায় 
সর্বদা পরস্পরের প্রতি শক্রভাবাপন্ন, বেশীদিন তাহারা একই 


২৩৩ 
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প্রভৃকে মানিতে পারিত না; ছুইটি সৈম্তদল যুদ্ধে নামিয়া 
একই নায়ককে মানিতে পারিত না। এই প্রকারে জাতিগত 
বিভিন্নত! হইতে বহু ঈশ্বরবাদের এবং তাহা হইতে সামাজিক 
ও ধর্্মগত অনুদারতার স্থষ্টি হয়। এহ ছুইটি যে প্রকৃতি 
হিসাবে একই জিনিস আমরা পরে তাহ। দেখা ইব। 

বর্বর জাতিগণের মধ্য হইতে আপনাদের দেবতা 
পুনরাবিষ্ষারের যে খেয়াল গ্রীকগণের মধ্যে দৃষ্ট হইত, তাহার 
মূলে ছিল তাহাদের আপনাদিগকে এই সকল জাতির স্বাভাবিক 
প্রভু বলিয়। বিবেচন1 করিবার অনুরূপ খেয়াল । বিভিন্নজাতির 
দেবতাগণের অভিন্নতা সম্বন্ধে আমাদের কালে যে গবেষণ।! 
দেখ। যায় তাহ। অত্যন্ত হাস্যকর । যেন মোলক ( 81010901) ) 
ও স্যাটার্ণ (8869106 ) এবং ক্রোনস (070:0009$ ) একই 
দেবতা! যেন ফিনিসীয়গণের বাল্‌ (388] ), গ্রীকগণের 
জিয়ুস (29৪) এবং লাটিনগণের জুপিটর একই দেবতা ! 
যেন বিভিন্ন নামধারী কতকগুলি কল্পিত ব্যক্তির মধ্যে সাদৃশ্য 
বলিয়। কিছু থাকিতে পারে ! 

যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, প্যাগাঁন ধন্মাবলম্বীদিগের 
ভিতরে (08009 18 [868701319 ) প্রত্যেক রাষ্ট্রের আলাদ। 
উপাসনা-পদ্ধতি (70919 ) ও দেবতা থাকিলেও কেন ধর্মমযুদ্ধ 
হইতে দেখ! যায় নাই__তাহার উত্তরে আমি বলিব যে, ঠিক এই 
কারণে ষে প্রত্যেক রাষ্ট্রের নিজ উপাসনাপদ্ধতি এবং শাসন- 
ব্যবস্থা! থাকাতে উহা নিজের দেবতা ও ব্যবস্থাবিধির মধ্যে 


২৩৪ 


সামাজিক্ষ চুক্তি 


কোনরূপ পার্থক্য করিত না। যাহ। রাজনৈতিক যুদ্ধ তাহাই 
ধশ্মযুদ্ধ ছিল; কারণ, এ কথা বল। যায় যে, দেবতাগণের 
এলাকা জাতিসমূহের সীমনার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। এক জাতির 
দেবতার অপর সকল জাতির উপর কোন অধিকার ছিল ন1। 
প্যাগান জাতিগণের দেবতারা ঈধাপরাযণ ছিলেন না; 
পৃথিবীর আধিপত্য তাহারা আপন।দের মধ্যে ভাগ করিয়া 
লইতেন; এমন কি মোজেস ও হিক্রজাতি পর্য্যন্ত ইত্রাইলের 
ঈশ্বরের কথা বলিবার সময়ে কতকট। এইরূপ ধারণ। 
প্রকাশ করিতেন। এ কথ সত্য যে তাহারা ক্যানানাইট- 
গণের দেবগণকে অক্ষম বলিয়। বিবেচনা করিতেন। 
কারণ, ক্যানানাইটগণকে আইনের আশ্রয় হইতে বঞ্চিত 
করা হইয়াছিল, তাহাদিগকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইয়াছিল 
ও ইস্ররেলাইটগণ তাহাদের স্থান অধিকার করিবে, ইহ আদিষ্ট 
হইয়াছিল। কিন্তু প্রতিবাসী অন্যান্ত জাতি, যাহাদিগকে 
আক্রমণ করা তাহাদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল, তাহাদের 
দেবতাগণের সম্বন্ধে কি ভাষ ব্যবহার করা হইত দেখা যাউক ; 
জেপথ| আমনাইটগণকে বলিলেন, “তোমাদের দেবত। ক্যামসের 
(01087)09 ) অধিকারে যাহা! আছে তাহার দখল কি ন্যায় 
মতে তোমাদের প্রাপ্য নয়? আমাদের বিজয়ী দেবতা যে 
সকল দেশ অধিকার১ করিয়াছেন তাহাতে আমাদেরও এরূপ 
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২৩৫ 





স্পা 


সামাজিক চুক্তি 


অধিকার আছে ।” আমার মনে হয় যে এখানে ক্যামস ও 
ইআ্াইলের ঈশ্বরের অধিকার সমান বলিয়া স্বীকার করা 
হইতেছে। 

কিন্তু যখন যিহুদীগণ বাবিলোনের রাজাদের ও পরে 
সিরিয়ার রাজাদের অধীনে আসিয়াও তাহাদের দেবতা ছাড় 
অন্য কোন দেবতা স্বীকারে আপত্তি গ্রকাশ করিতে থাকে, 
তখন সে আপত্তিকে জেতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলিয়া মনে কর! 
হয়। তাহাদের উপর যে উৎগীড়ন আরস্ত হইল তাহার 
বিবরণ তাহাদের ইতিহাসে পড়া ষায়। খুষ্টধশ্মের আবির্ভাবের 
পূবের পর্যন্ত তাহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত আর কোথাও দেখিতে 
পাওয়া যায় না১। 


৮ পাশ | শশা আপস শশী ২ শা শি শি শীট ৩ শিস সি 


[)8 1১. 068 (১871166১ ইহার এরূপ তজ্জম। করিয়াছেন £$ “তোমাদের 
দেবত। ক্যামসের যাহা আছে তাহ! দখল করিবার অধিকার তোমাদের 
আছে তাহ! কি বিশ্বামকর না?” মুল হিক্রতে কোথায় জোর দেওয়। 
হইয়াছে আমি জানি না, কিন্তু ড1226এ দেখিতেছি যে জ্যাপথা 
নিশ্চিততাবে ক্যামন দেবতার অধিকার স্বীকার করিতেছেন এবং ফরাসী 
অনুবাদক এই স্বীকৃতিকে “তোমাদের মতে” (১৫1০7 $০।১) এই 
কথাগুলি যোগ করিয়া দুর্বল করিয়াছেন। লাটিনে ইহ1 নাই। 

১ এ বিষয়ে চুড়ান্ত গ্রামাণ এই যে ফোকিয়ান যুদ্ধ (16 016118 065 
72110068709 ) যাহাকে “পবিত্র যুদ্ধ” বল! হয়, তাহা ধর্মযুদ্ধ হে । উহার 
উদ্দেস্ত ছিল পবিত্র বস্তু বা ধর্মস্থান কলুষিত করিবার অপরাধের দণ্ডদান, 
অবিশ্বাসীকে পরাজিত কর! নহে। 


২৩৩৬ 


সামাজিক চূক্তি 


প্রত্যেক ধন্ম, যে রাষ্ট্র উহার ব্যবস্থা দিত তাহার ব্যবস্থা- 
বিধির সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সংযুক্ত থাকায়, কোন জাতিকে ধন্ান্তর 
গ্রহণ করিতে বাধ্য করাইতে হইলে তাহাকে পরাধীন করা 
ছাড়া তন্তা উপায় ছিল না; জেতা ছাড়। অন্য কোন ধন্ম- 
প্রচারকও ছিল নী । বিজিতের পক্ষে উপাসনা পদ্ধতি ত্যাগ 
করাই ছিল নিয়ম : কাজেই এসম্বন্ধে কাহাকেও কোন কথ! 
বলিবার পূর্বেব তাহাকে প্রথম পরাজিত কৰা প্রয়োজন হইত । 
দেবতাগণের জন্য মানুষের যুদ্ধ কর দূরে থাকুক্‌* আমরা 
হোমারে যেমন দেখিতে পাই, দেবতারাই মানুষের হইয়। 
যুদ্ধ করিতেন। প্রতোকেই নিজ নিজ দেবতার কাছে বিজয় 
কামনা করিত ও বিজয় লাভ হইলে নৃতন পুজার বেদী নিম্মাণ 
করিয়া দিত । কোন স্থান দখল করিবার পুবেবে রৌোমকগণ 
সেস্তানের দেবতাদিগকে স্থান ত্যাগ করিবার জন্য আহ্বান 
করিত । টারেন্টাইনগণের (8:97)6191)8 ) লাঞ্ছিত দেবগণকে 
তাহারা তাহাদের তাতেই ছাডিয়। দিয়াছিল এই কারণে যে, 
তখন তাহারা এ সকল দেবতাকে আপনাদের দেবতাদিগের 
অধীন এবং তাহাদিগকে সম্মান প্রদর্শন করিতে বাধা বলিয়। 
মনে করিয়াছিল । তাহার) পরাজিত জাতিদ্দিগকে যেমন 
তাহাদের নিজ নিজ ব্যবস্থাবিধি সেইরূপ তাহাদের নিজ 
নিজ দেবতাও রাখিতে দিত। গ্রায়ই ক্যাপিটোলঅধিষ্ঠিত 
জুপিটরের জন্য একটি মাল্যমাত্র করম্বরূপ দাবী কর! 
হইত। 


২৩৭ 


সামাজিক চুক্তি 


অবশেষে রোমকগণ সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে 
আপনাদের উপাসনা -পদ্ধতি ও দেবতাদিগের আধিপত্য বিস্তার 
করিবার ফলে অনেক ক্ষেত্রে পরাজিত জাতিগণের দেবতা ও 
উপাসনা-পদ্ধতি নিজেরা গ্রহণ করিবার এবং প্রায়ই উভয়কে 
নাগরিক অধিকার ( 19 0701 09 01৮6 ) প্রদান করিবার 
ফলে এই বিশাল সাম্রাজ্যের জাতিসমূহ অজ্ঞাতসারে 
আপনাদিগের মধ্যে বহু সংখ্যক দেবতা ও বহু প্রকারের 
উপাসনা-পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে দেখিতে পাইল; অল্প বিস্তর 
গ্রভেদ সত্বেও এই সকল দেবতা ও উপাসনা-পদ্ধতি সর্বত্র 
একই রকমের ছিল। এই প্রকারে প্যাগান ধন্ম পৃথিবীর 
সমস্ত পরিচিত ভূভাগে শেষকালে অদ্বিতীয় ও এক ধর্মরূপে 
পরিণত হয়। 

অবস্থা যখন এইরূপ ছিল তখন যিশুখুষ্ট পৃথিবীতে ধর্ম 
রাজ্য স্থাপিত করেন ; ইহার ফলে রাগ্নীতি ও ধশ্মনীতি 
আলাদ। হইয়া পড়ে, রাষ্ট্রের এক্য নষ্ট হয় এবং যে সকল 
আভ্যন্তরীন বিবাদ এখন পধ্যন্ত খুষ্টধন্মীবলন্বী জাঁতিসমূহকে 
আলোড়িত করিতেছে দেখিতে পাওয়। যাঁয়---তাহার স্ত্রপাত 
হয়। ধন্মরাজ্যের এই নূতন ভাব প্যাগান-ধন্মীগণের মাথায় 
প্রবেশ করিত ন। বলিয়া তাহারা খুষ্টানগণকে প্রকৃত বিদ্রোহী 
বলিয়। বিবেচনা করিত ও মনে করিত যে, ছদ্ম বশ্যতার আড়ালে 
তাহার! শুধু আপনাদিগকে স্বাধীন করিবার ও প্রতৃত্ব স্থাপন 
করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং ছুর্ববলত। হেতু যে কর্তৃত্ব তাহার! 


২৩৮ 


সামাজিক চুক্তি 


মান্য করিবার ভান করিত, কৌশলে তাহাই হস্তগত করিবার 
চেষ্টা করিতেছে । ইহাই তাহাদের উপর উৎুগীড়নের 
কারণ। 

প্যাগানধন্মীগণ যাহা ভয় করিত তাহাই ঘটিল। 
তারপরে সকল জিনিসের চেহারাই বদলাইয়া যায়; 
বিনয়-নত খৃষ্টানগণ আপনাদের ভাষা বদলাইয়া ফেলে এবং 
অল্পকাল মধ্যে এই তথাকথিত শ্বর্গরাজ্য একজন দৃশ্যমান 
শাসকের অধীনে অতি প্রচণ্ড স্বেচ্ভাচার-তান্ত্রিক মর্ত্যরাজ্যে 
পরিণত হয়। 

কিন্তু বরাবর একজন শাসনকর্তা ও রাস্ত্বীয় ব্যবস্থাবিধি 
প্রবর্তিত থাকাতে ক্ষমত৷ প্রয়োগের অধিকারের সীমা লইয় 
এক চিরস্থায়ী বিরোধের সুত্রপ।ত হইয়াছে, যাহাঁর ফলে খষ্টান 
বাষ্ট্রসমূহে ম্থশীসন-ব্যবস্থা স্থাপন করা৷ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে 
এবং লোকে এ পর্যন্ত বুঝিয়া৷ উঠিতে পারে নাই যে প্রভূ বা 
পুরোহিত ইহাদের কাহার আদেশ মান্য করিতে তাহার! 
বাধ্য । 

মুরোপের ভিতরেই বা তাহা ব পার্্ববন্তী দেশে বিভিন্ন জাতি 
কিন্তু প্রাচীন প্রণালী বজায় রাখিতে বা পুনঃপ্রতিষ্টিত 
করিবার চেষ্টা করিয়াছে, তবে কৃতকাধ্য হয় নাই ; খুষ্টধন্মের 
ভাবধারার সর্বত্র অভয় হইয়াছে । পবিত্র ধর্মমত চিরকাল 
রাজশক্তি হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়াছে বা স্বাতন্ত্র লুণ্ড হইলে 
পুনরায় উদ্ধার করিয়াছে এবং রাষ্ট্রের সহিত উহার অপরিহাধ্য 


২৩৯ 


সামাজিক চুক্তি 


সম্বন্ধও কখন ছিল না। এ বিষয়ে মহল্মদের মত ছিল সদ্িবেচনা 
প্রস্থত, তাহার রাষ্থ্রীয় ব্যবস্থাকে তিনি দর্ট-সংবদ্ধ করিয়াছেন। 
যতদিন তাহার উত্তরাধিকারী খালিফগণের অধীনে এই শাসন 
প্রণালী টি'কিয়া থাকে ততদিন উহ] প্রকৃতই অবিভক্ত ও 
সেহেতু ভালই ছিল। কিন্তু আরবগণ সমুদ্ধ, শিক্ষিত, 
মাজ্জিত, অলস ও ভীরু প্রকৃতির হইয়া পড়ে এবং বর্ধবর 
জাতির দ্বার বিজিত হয় ; তখন আবার দুইটি শক্তির ভিতরে 
বিরোধ আরম্ভ হয়। এই বিরোধ খুষ্টান অপেক্ষা মুসলমান 
দিগের মধ্যে কম পরিস্ফুট হইলেও তাহাদের ভিতরে, বিশেষ 
করিয়া আলি সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহ৷ বর্তমান; এবং এমন 
রাষ্ট্রও আছে, যেমন পারস্ত, যেখানে এই বিরোধ সর্ববদী 
শ্রকাশ পাইয়! থাকে । 

আমাদের মধ্যে ইংলগ্ডের রাজার! চার্চের প্রধানের পদ 
অধিকার করিয়াছেন ; রুশিয়ীর জাঁরগণও তাহাই করিয়াছেন; 
কিন্তু এই উপাঁধির জোরে তাহার চার্চের প্রভু হন নাই, 
প্রতিনিধি" হইয়াছেন । চার্চকে রক্ষা করিবার অধিকার 
যতখানি পা্য়াছেন বদলাইবাব অধিকার ততখানি পান নাই) 

চার্চের ভিতরে তাহারা রাজা মাত্র, ব্যবস্থাকর্তী নহেন। 
ধন্ম-যাজক সম্প্রদায় যেখানেই সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারিয়াছেন 
সেখানেই স্বদেশের ভিতরে তাহার! প্রভূ ও বাবস্থাকর্তী১ । 








১ এখানে বল আবশ্যক যে ধর্শ-যাজকগণের মধো উক্ত সংঘবদ্ধতা 
আনিতে হইলে ফ্রান্সের মত কতকগুলি আনুষ্ঠানিক সভার অধিবেশন 


২৪৬ 


সামাজিক চুক্তি 


এইরূপে ই ংলগ্ডে, রুশিয়ায় ও অন্থাত্র ছুইটি কর্তৃত্ব, ছুইটি, 
রাজশক্তি বর্তমান । 

সকল খুষ্টান লেখকগণের মধ্যে কেবল দার্শনিক হবস 
( ঢ০১০০৪ ) এই অনিষ্টের মূল ও উহার প্রতিকারের উপায় 
দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং তিমিই সাহস করিয়া ঈগলের দু 
মাথা এক করিবার প্রস্তাব এবং সর্বত্র রাজনৈতিক এঁক্য 
পুনরুদ্ধার করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন; কীরণ, এই এক্য 
বাতীত রাষ্ট্র বা শাসন বাবস্থা কোনটি সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে 
না। কিন্তু তাহার এ সঙ্গে দেখা উচিত ছিল যে, খুষ্টধশ্মের 
প্রভৃত্বস্পৃহা তাহার ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাইতে পারেনা এবং 
পুরোহিতের স্বার্থ চিরকাল রাষ্ট্রের স্বার্থ অপেক্ষা অধিক প্রবল 
হইবে হবসের রাজনৈতিক সত্যের মধ্যে মিথা! ও ভয়ানক 
যাহা আছে, তাহা অপেক্ষা সত্য ও ন্যাষা যাহা আছে 


অপেক্ষা চার্চের কমুনিয়ন বা স্তাক্রামেণ্ট হইতে বেশী সাহায্য পাওয়। 
যায়। কমুনিয়ন ও চার্চ হইতে বহিষ্করণের ক্ষমতা ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের 
সামাজিক চুক্তিস্বরূপ এবং এই চুক্তির বলে তাহার! চিরকাল জন সাধারণ 
ও রাগন্তাবর্গের প্রভুর স্থান অধিকার করিবে। যে সকল পুরোহিত একত্র 
মিশে তাহারাই নাগরিক ; পৃথিবীর ছুই বিপরীত কোণ হইতে আসিয়া 
একত্র হইলেও তাহাতে হানি নাই। এই আবিষ্কার রাজনীতির একট! 
শেঠ অবদান। প্যাগান ধর্মের পুরোহিতগণের ইহার অনুরূপ কোন 
ব্যবস্থা ছিল না, তাহাদের মধ্যে সংঘবদ্ধতাও ছিল না । 


২৪১ 


-সামাজিক চুক্তি 


তাহার জন্থই সকলের কাছে উহ অবজ্ভার বস্ত্র হইয়! 
দাড়াইয়াছে১। 

আমার মনে হয় যে এতিহাসিক ঘটনাবলী এই দৃষ্টিভঙ্গী 
হইতে আলোচন। করিলে 8৪1৪০ ও চ৪:09:070এর 
বিপরীত মত সমূহ সহজেই খণ্ডন করা যাইতে পারে। 
ইহাদের একজন দাবী করেন যে, ধর্ম রাষ্ীয় সমবায়ের পক্ষে 
অনাবশ্ঠাক; অন্যপক্ষে, অপরে বলেন যে খুষ্টধন্ম রাষ্তীয় 
সমবায়ের দুঢ়তম অবলম্বন। ইহাদের প্রথম ব্যক্তির নিকট 
প্রমাণ কর। যাইতে পারে যে এমন রাষ্ট্র কখনও প্রতিষ্ঠিত করা 
হয় নাই যাহার ভিত্তি ধশ্মের উপর স্থাপিত কর! হয় নাই; 
এবং দ্বিতীয় বাক্তির নিকট প্রমাণ করা যাইতে পারে যে 
খুষ্টধন্মের বিধি গোড়াতে রাষ্ট্রের স্থায়ী গঠন-ব্যবস্থার পক্ষে 
ইষ্টের পরিবর্তে অনিষ্টকর। আমার কথ পরিক্ষার করিয়া 
বুঝাইতে আমার বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে ধন্ম সম্বন্ধে অত্যধিক 
অস্পষ্ট _ ধারণাগুলিকে একটু স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা করা 
আবশ্যক । 


পপি শি শশীশীিাপাাাী শিট শাপলা স্পািশপিশাশাাশিীস্াীাটি শাটাীস্পীশ্পশী শিপ শাীপাশিিিসপিসসট 


১ উদ্দাহরণ স্বরূপ অন্তান্ত বিষয়ের মধ্যে গ্রোটিযুসের ১৬৪৩, ১১ই 
এপ্রিল তারিখের তাহার ভ্রাতার নিকট লিখিত পত্রে এই পণ্ডিত ব্যক্তির 
মতে ])6 015৪ গ্রন্থে কি প্রশংসার যোগ্য ও কি নিন্দার যোগ্য আছে তাহা 
দেখ। একথ| সতা যে দোষ ঢাকিবার অভিপ্রায় হেতু তিনি যাহা ভাল 
তাহার জন্থ গ্রন্থকারের মন্দটুকু মার্ন। করিতে প্রস্তুত, কিন্ধ সকলেই আর 
এতখানি সহৃদয় নয়। 


সামাজিক চুক্তি 


সমাজের সহিত ধর্মের যে সম্বন্ধ সেই দিক হইতে দেখিলে 
দেখা যাইবে যে ।সমাঁজ যেরূপ সাধারণ ও বিশেষ এই ছুই 
প্রকারের হইতে পারে, ধর্্মও সেইরূপ ছুই প্রকারের হইতে 
পারে £ যথা, মানুষের ধন্্ ও নাগরিকের ধন্ম | প্রথম প্রকারের 
ধর্মে কোন মন্দির, বেদী বা পুজা-পদ্ধতি নাই, ইহ1। ভগবানের 
বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক আরাধন। ও শাশ্বত, নৈতিক কর্তব্য সমূহের 
পালনে পরিস্মাপ্ত । ইহাই ধর্মশান্্রের (177878116 ) 
উক্ত সরল ধর্ম, প্রকৃত একেশ্বরবাদ; ইহাকে স্বাভাবিক 
ধর্মের অধিকার (16 07016 01511) 10979] ) বলা যায়। 
দ্বিতীয় প্রকারের ধন্ম কোন একটি দেশে সীমাবদ্ধ থাকে ও এ 
দেশকে তাহার উপাস্ত দেবতা, নিজস্ব অভিভাবক ও 
অধিদেবতা দেয় । এ ধন্মের বিধিনিষেধ আছে, ক্রিয়া কাণ্ড 
আছে, আইনের দ্বার! নির্দিষ্ট বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান আছে । 
যে জাতি এই ধন্মমতে চলে তাহাদের চোখে তাহারা ছাড়। 
আর সকলেই বিধন্মী, বৈদেশিক ও বর্বর । এই ধন্মমতে 
মানুষের ছধিকার ও কর্তব্যের সীম! শুধু তাহার উপাসনা স্থান 
পর্য্যন্ত । প্রাচীন জাতি গুলির সকলের ধন্মই এইবূপ ছিল; 
ইহার নাম দেওয়া যাইতে পারে সামাজিক বা ব্যবহারিক 
ধন্মের অধিকার (1.9 01016 01৮10 011] 0. 70081611 ). 

তিতীয় শ্রেণীর আরেক প্রকারের ধন্ম আছে যাহা হহা 
অপেক্ষও অদ্ভূত। ছুই প্রকারের; আইন, দুইজন প্রধান, 
দুষ্টটি দলের স্থষ্টি করিয়া উহা মানুষকে পরস্পর-বিরোৌধী 


২৪৩ 


সামাজিক চুক্তি 


কর্তব্যের দায়ে ফেলে এবং তাহাকে না হইতে দেয় ধাম্মিক না 
নাগরিক । লামাগণের ধন্ম এই প্রকারের, জাপানীগণের 
ধন্স ও রোমীয় খুষ্টধন্ম এই প্রকারের । এই প্রকারের 
ধন্মকে পুরোহিতের ধন্ম (139 16118100 00. 1078061) 
নাম দেওয়া যাইতে পারে । ইহা হইতে এক শ্রেণীর মিশ্র ও 
সমাজ বিরোধী আইন বা বিধি পাওয়া যায় যাহার কোনই 
নাম নাই । 

রাষ্ীয় ক্ষেত্রে মূল্যের দিক দিয়া এই তিন প্রকারের ধর্মে 
যাচাই করিলে দেখা যাইবে যে ইহাদের প্রত্যেকটির নিজন্ব 
দোষ আছে। তৃতীয় প্রকারের ধন্ম আপাত দৃষ্টিতে এত অসার 
বলিয়া বুঝ| যায় যে তাহ প্রমাণ করিতে যাওয়া কেবল সময় 
নষ্ট করা । যাহ! কিছু সামাজিক এঁক্যের হানি করে তাহাই 
অসার; যে সকল প্রতিষ্ঠানের (163 10960619705 ) উৎপত্তির 
ফলে মানুষের নিজের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয় তাহার কোন 
মূল্য নাই। 

দ্বিতীয়টি এই হিসাবে ভাল যে উহা ধন্মমতের সহিত 
ব্যবস্থাবিধির প্রতিও শ্রদ্ধার ভাব আনিয়া! দেয় এবং স্বদেশকে 
নাগরিকগণের পুজার পাত্রে পরিণত করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা 
দেয় যে রাষ্ট্রের সেবার দ্বারাই দেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে 
সেবা করা হয়। ইহ]1 এক প্রকারের ধন্মতান্ত্রিক শাসনপ্রণালী ; 
ইহাতে শাসনকর্ত। ছাড়া আর দ্বিতীয় ধর্মগুরু নাই, ম্যাভিষ্েট- 
গণ ব্যতীত আর কোন পুরোহিত নাই । এক্ষেত্রে দেশের 
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জন্য মৃত্যুকে বরণ করা ধন্মার্থ আত্ম বলিদান করা; আইন 
লিভ্বন করা অধন্ম ;ঃ এবং কোন দোষী ব্যক্তির প্রকাশ্য শাস্তির 
ব্যবস্থা করা, তাহাকে দেবরোষে নিক্ষিপ্ত করা । 

কিন্তু ইহা ভাল নয় এইজন্য যে, তূল ও মিথ্যার উপর 
প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে ইহ! মানুষকে প্রতারিত করে, তাহাকে 
অতিরিক্ত বিশ্বাসপ্রবণ ও কুসংস্কারপন্ন করিয়া তুলে এবং 
ভগবানের যথার্থ আরাধন! বৃথা অনুষ্ঠানের মধ্যে ডূবাইয়া 
দেয়। ইহাকে খারাপ বলিবার আরও কারণ এই যে, গৌড়ামি 
ও অত্যাচার বুদ্ধি পাইয়া ইহ। জাতিকে এমন রক্তপিপান্থ ও 
অসহিষ্ণু করিয়। তুলে যে তাহারা মারমার কাটকাট ছাড়। 
আর কিছু বলেনা; এবং বিশ্বাস করে, যে-কেহ তাহাদের 
দেবতায় বিশ্বাস করে না তাহাকে হত্যা কর! পুণ্যকন্ম । এই 
কারণে এ জাতি ও অপর সকল জাতির মধ্যে স্বাভাবিকভাবে 
যুদ্ধেরত ছুই পক্ষের মধ্যের সম্বন্ধের উদ্ভব হয় এবং এইরীপ 
সম্বন্ধ তাহার নিজের নিরাপন্তার পক্ষে একান্ত হানিকর | 

তাহ হইলে বাকী রহিল কেবল মানুষের ধন্ম অথব৷ 
খুধন্ম। এই খৃষ্টধন্ম আধুনিক খৃষ্টধন্ম নহে, উহা বাইবেল 
উক্ত ধণ্ম--এবং প্রচলিত খুষ্টধন্ম হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। 
এই পবিত্র, মহান ও সত্য ধন্মানুনারে সকল মানুষ একই 
ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া পরস্পরকে ভ্রাতা বলিয়া স্বীকার করে 
এবং তাহাদের এক্যের ফলে গঠিত সমাজ মৃত্যুর দ্বারাও ধ্বংস 
হয় না। 
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কিন্তু এই ধর্মের রাষ্ীয় সমবায়ের সহিত কোন বিশেষ 
সম্বন্ধ না থাকাতে ব্যবস্থাবিধিকে নিজের শক্তির উপরেই 
ছাড়িয়া দেয়, অন্য কোন প্রকার শক্তি তাহার সহিত সংযুক্ত 
করে না; ইহার দরুণ যাহাদের লইয়া! সমাজ গঠিত তাহাদের 
মধ্যে এঁক্য প্রতিষ্ঠার একটি প্রধান সুত্রই কাজে আসে না। 
অধিকন্ত, রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকগণের হৃদয় আকৃষ্ট কর! দূরে 
থাকুক ইহ! রাষ্ট্র হইতে ও সকল পাধিব জিনিসের উপর 
হইতে তাহাদের মন সরাইয়। লয়। ইহা! হইতে সামাজিক 
মনোভাবের অধিক বিরোধী কিছু আছে কিনা আমি 
জানিনা । 

আমাদেব বল! হয় যে, কোন জাতি প্রকৃত খুষ্টান হইলে 
তাহাদের প্রতিষ্ঠিত সমাজ, আমরা যতখানি কল্পনা করিতে 
পারি, ততখানি সর্ধাঙ্গসম্পূর্ণ সমাজ হইবে। এ বিয়ে 
কেবল একট। প্রকাণ্ড অন্ুবিধা দেখিতেছি ; খাটি খৃষ্টানের 
সমাজ আর মানুষের সমাজ থাকিবে না। 

আমি আরও বলিতে চাই যে, এই কল্পিত সমাজ, সব্বাঙ্গ 
সম্পূর্ণতা, সত্বেও, সর্বাধিক শক্তিসম্পন্ন ও স্থায়ী হইবে না; 
সর্ধবাঙ্গ সম্পূর্ণ হইবার তাগিদে তাহার সংহতি নষ্ট হইবে এবং 
তাহার ধ্বংসের হেতুভৃত দোষ হইয়া দ্রাড়াইবে-_-এ সর্ববাঙ্গ 
সম্পূর্ণত1 | 

প্রত্যেক ব্যক্তি আপন কর্তব্য পালন করিবে; প্রজাগণ 
আইন মান্য করিবে; প্রধানগণ ন্যায়পরায়ণ ও সংযমশীল 
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হইবেন; ম্যাজিষ্ট্রেটগণ সাধু ও দোষম্পর্শহীন হইবেন 
সৈম্তগণ মৃত্যু তুচ্ছ করিবে; আড়ম্বর বা বিলাসিত। 
থাকিবেনা; এ সমস্তই খুব চমৎকার; কিন্তু আর একটু 
দেখা যাউক। 

খৃষ্টান ধর্ম সম্পূর্ণ আত্মিক ধণ্ম এবং কেবল পারমাথিক 
ব্যাপার লইয়াই ব্য।পৃত, খৃষ্টানের স্বদেশ পাথিব নহে। সে 
তাহার কর্তব্য পালন করে এ কথা সত্য, কিন্তু তাহার চেষ্টার 
সফলতা বা ব্যর্থতা সম্বন্ধে গভীর উদাসীনতাভরে সে কাজ 
করে। যদি তাহার নিজের কোন ত্রুটি না হয়, তাহ হইলে 
এই সংসারের তাবৎ বিষয় ভাল বা মন্দ যেভাবে চলুক, 
তাহাতে তাহার বিশেষ যায় আসে না। যদি রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি, 
হয়॥় সে সাধারণের ম্বখের অংশ লইতে সাহস করে না; 
স্বদেশের গৌরবে গৌরব বোধ করিতে সে ভীত হয়; রাষ্ট্রের 
অবনতি হইতে থাকিলে ভগবানের যে হস্ত তাহার জাতির 
উপর আঘাত হানে, সেই হস্তের মহিম। কীর্তন করে সে। 

রাষ্ট্রে যাহাতে শাস্তি ও একত। বজায় থাকে সে জন্য বিন। 
ব্যতিক্রমে সকল নাগরিকের সম পরিমাণে নিষ্ঠাবান খৃষ্টান 
হওয়া আবশ্যক; কিন্তু ছভার্গ্যক্রমে তাহাদের মধো যদি. 
একজন মাত্র উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি থাকে, যদি একজন মাত্র 
ভণ্ড থাকে, দৃষ্টান্ত ্বরূপ বল! যায় যে যদি ক্যাটিলিন ব৷ 
ব্রমওয়েলের মত একজন মাত্র লোক থাকে, তাহা হইলে সে 
তাহার ধন্মভীরু স্বদেশবাসীদের মাথায় হাত 'বুলাইয়! 
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খাইবার ন্ুবিধ। পাইবে । খুষ্টানের উদার মনে প্রতিবেশীকে 
মন্দ ভাবিবার কথা সহজে উদয় হয় না। কোন ফন্দিতে 
তাহাদিগকে প্রতারিত করিবার বিগ্ভাটি আয়ত্ত করিতে ও 
শ।সনকর্তৃত্বের খানিকটা! অংশ হস্তগত করিতে পারিলেই 
দেখিতে পাইবে, সে একজন পদস্থ ব্যক্তিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিয়াছে ; তাহাকে ভগবানের অভিপ্রায়ের সম্মান করিতে 
হইবে। তারপরেই দেখিবে, সে একজন ক্ষমতাসম্পন্ন লোক 
হইয়া উঠিয়াছে; ভগবানের অভিপ্রায় ক্ষমতাশালীর 
আজ্ঞাবহ হইতে হইবে। যদি এই ক্ষমতার ন্যাসরক্ষক 
ক্ষমতার অপব্যবহার করেন বুঝিতে হইবে ভগবান এই দণ্ডের 
দ্বারা তাহার সন্তানগণকে শাস্তি দিতেছেন। এই 
জবরদখলিকারকে তাড়াইতে হইলে বিবেক বুদ্ধি কত আপত্তি 
উঠাইবে ; তাহাকে তাড়াইতে হইলে দেশের শান্তির ব্যাঘাত 
জন্মাইতে হয়, হিংসার পথ অবলম্বন করিতে হয়, রক্তপাত 
করিতে হয়, ইহার কিছুই খৃষ্ঠানের নিরীহ ভাবের সঙ্গে খাপ 
খায় না; আর ধাস্তবিক ধরিলে এই ছুঃখময় পৃথিবীতে কেহ 
স্বাধীন হউক বা দাসত্ব করুক তাহাতে কি যায় আসে? 
আসল কথা স্বর্গে যাইবার ব্যবস্থা করা; ত্যাগ ইহার 
অন্যতম উপায়। 

বৈদেশিক শক্রর সহিত যুদ্ধ বাধিলে সৈম্যগণ বিনা 
আপত্তিতে যুদ্ধে যাইবে ; পালাইবার কথ তাহাদের একজনও 
ভাবিবে না; তাহার! কর্তব্য পালন করে জয়লাভের প্রবল 
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আগ্রহ বোধ না করিয়া; শক্রকে পরাঞ্জিত করা অপেক্ষা 
মরিতে তাহারা ভাল জানে । তাহারা জয়লাভ করুক ব৷ 
বিজিত হউক তাহাতে কি যায় আসে? কোনটি তাহাদের 
পক্ষে বেশী ভাল তাহা! কি ভগবান তাহাদের অপেক্ষা ভাল 
জানেন না? কোন গর্বিবত, ভাবপ্রবণ, উগ্র শত্রুপক্ষ 
তাহাদের এই নির্ধবেদভাব হইতে কি সুবিধাই না করিয়। 
লইতে পারে ! ইহাদের সম্মুখে যে সকল উদার হৃদয় জাতি 
প্রবল যশের আকাঙ্ায় ও স্বদেশের গৌরবের জন্য পাগল 
হইত তাহাদের উপস্থিত কর, তোমার এই খুষ্টান সাধারণ- 
তন্ত্রের সম্মুখে স্পা্টা বা রোমকে উপস্থিত কর; নিজেদের অবস্থ। 
কি হইল তাহা ভাবিবার সময় পাইবার পৃব্বেই এই ধর্মভীরু 
খৃষ্টানগণ পরাভূত, পর্ু্যদস্ত ও বিনষ্ট হইয়া যাইবে, অথব। শক্র- 
পক্ষের মনে তাহাদের প্রতি যে অবজ্ঞার উদয় হইবে কেবল 
তাহার জন্যই হয়ত প্রাণে বাঁচিয়া খাকিবে। ফাবিযুসের 
(89193 ) সৈম্তগণ যে চমৎকার শপথ করিয়াছিল তাহ৷ 
আমার মনে লাগে; তাঁহার হয় মৃত্যুকে বরণ করিবে ন। হয় 
জয়লাভ করিবে এ শপথ করে নাই, তাহার শপথ করে যে 
বিজেতারূপে তাহারা ফিরিয়া আমিবে এবং সে শপথ তাহার! 
রক্ষ। করিয়াছিল। খুষ্টানগণ কখন এরূপ শপথ করিতেন ন]। 
তাহার মনে করিতেন ইহাতে ভগবানকে প্রলোভিত কর! 
হয়। 

কিন্তু খৃষ্টান সাধারণ-তন্ত্র এই কথাটি ভূল করিয়া ব্যবহার 
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করিয়াছি; এই দুইটি কথা পরস্পর বিরোধী । খুষ্টধণ্ম কেবল 
দাসত্ব ও পরাধীনতা শিখায়। ইহার "প্রকৃতি ন্বরশাসনের 
পক্ষে এত অনুকূল যে অনেক সময় শ্বৈশীসন ইহা হইতে 
স্ববিধা করিয়া লইয়াছে। যথার্থ খুষ্টানের জন্ম হয় 
গোলাম হইবার জন্য (198 1815 010661908 9006 £%169 
1০0, 869 88019.93 ) তাহার একথা জানে এবং সেজন্য 
কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হয় না; তাহাদের চোখে এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের 
মূল্য অল্প । 

খুষ্টান সৈন্ত খুব কাজের এ কখা শুনা যায়। যতক্ষণ 
ইহার দৃষ্টাস্ত না দেখান হয়, আমি ইহা অস্বীকার করিব। 
আমি নিজে খুষ্টান সৈন্যের কথা অবগত নহি। ক্রুসেডের 
কথা উল্লেখ করা হইবে। ক্রুসেডরগণের সাহসের কথা 
অস্বীকার না করিয়া আমি বলিতে চাই যে তাহার মোটেই 
খৃষ্টান ছিলেন না, তাহারা ছিলেন পুরোহিতের সৈন্য, চার্চের 
নাগরিক ;* তাহারা লড়াই করেন আপনাদের ধন্মরাজ্যের 
জন্য যাহা চার্চের হাতে কোন অজ্ঞাত উপায়ে মর্ত্যরাজ্যে 
পরিণত হয়। চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা! যাইবে যে ইহার 
মূল প্যাগান ধন্মে নিহিত। বাইবেল কোন প্রকার জাতীয় 
ধর্ম প্রচার করে নাই, খুষ্টানগণের মধ্যে কোন প্রকার ধর্ন্মযুদ্ধ 
হওয়। সেহেতু অসম্ভব। 

প্যাগানধন্মী সম্রাটগণের অধীনস্থ খৃষ্টান সৈম্তগণ সাহসী 
ছিল; সকল খৃষ্টান গ্রন্থকার এ কথা বলিয়াছেন এবং আমিও 
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তাহা বিশ্বাস করি; ইহার কারণ ছিল প্যাগান সৈম্ভগণের 
সঙ্গে সাহসের প্রতিদ্বন্দিতা । যখন সম্রাটগণ খৃষ্টান হইলেন 
তখন হইতে এরূপ প্রতিদ্বন্দিতার কারণ আর রহিল না; 
ক্রস ঈগলকে তাড়াইলে সঙ্গে সঙ্গে রোমের বীরত্ব অন্তহিত 
হইল। 

এখন রাজনীতি সম্পকিত বিশ্বয় ছাড়িয়া দেখা যাউক 
কোনটি ন্তাষ্য এবং এই প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে নীতি স্থির 
করা যাউক। সামাজিক চুক্তির দ্বারা রাজশক্তির হাতে 
প্রজার উপরে যে অধিকার দেওয়া হয় তাহ! সাধারণের 
কল্যাণের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহার সীম। অতিব্রম করে না, 
একথা আমি পূর্বেই বলিয়াছি১। (159 01016 009 19 


[08069 900181 001016 87 80৮.৮818]) ১] 18 877168 





১। 10. 010173 02410970501) বলিয়াছেন, “সাধারণ-তন্ত্রের 
অধীনে অপরের যাহাতে অনিষ্ট হয় তাহা ছাড়া প্রত্যেকে আর সকল 
বিষরে সম্পূর্ণ স্বাধীন” । ইহাই হইল অলঙজ্বনীয় সীমা ; ইহ! অপেক্ষা 
আর বেশী পারফার করিয়া এ কথা বলা সম্ভব নয়। আমি সময় সময় 
এই পাুলিপি (0.07)910.618010109 ৪) 19 ৮00৮ 0110610)61)6 00161) 
৪6 70769600609 19. [12008 ) হইতে উদ্ধত করিবার লোভ সম্বরণ 
করিতে পারি নাই, কারণ, উক্ত পাওুলিপি সাধারণে অজ্ঞাত বলিয়া উহার 
প্রসিদ্ধ ও শ্রদ্ধাভাজন লেখকের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর! 
আবশ্তক | তিনি মন্ত্রীত্বপদ লাভ করিয়াও গুকৃত নাগরিকের-মনোবৃত্বি এবং 
শ্বর্দেশের শাসন সম্বন্ধে ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত মত পোষণ করিতেন। 
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89 08938. [)081)6-193 1900)89 09 1,001166 1)01011009 ). 
তাহ] হইলে বুঝিতে হইবে যে প্রজাগণ, আপনাদের মতামতের 
যতটুকু সমাজের সঙ্গে সম্পর্কিত, কেবল ততটুকুর জন্য রাজ- 
শক্তির নিকট হিসাব দিতে বাধ্য । এক্ষণে রাষ্ট্রের পক্ষে 
দেখিতে হইবে যে প্রত্যেক নাগরিকের ধণ্মন এমন হয় যে উহা 
তাহাকে আপন কর্তব্য ভালবাসিতে শিখায়; কিন্তু এ ধর্মের 
বিধি কি হইবে রাষ্ট্রের ৰ৷ রাষ্ট্রের সভ্যগণের পক্ষে উক্ত বিধির 
সহিত রীতিনীতি ও এ ধন্মপন্থীর অপরের প্রতি পালনীয় 
কর্তব্যের যে পর্যযস্ত সম্পর্ক আছে তাহার বাহিরে দেখিবার 
আবশ্যক নাই । তাহার বাহিরে প্রত্যেকে যেরূপ খুনী মতামত 
পোষণ করিতে পারে এবং রাজশক্তির তাহা জানিবার দরকার 
করে না; কারণ, পরলোকের উপর যখন তাহার কোন হাত 
নাই তখন পরজীবনে প্রজাগণের অবস্থা যাহাই হউক সেটা 
দেখা তাহার চিন্তার বিষয় নহে যদি ইহলোকে তাহার! 
সুনাগরিক. হয়। 

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে একটি নিছক সামাজিক 
ধন্মমত আছে যাহার নিয়মকানুন রাজশক্তির নির্ধারিত করিয়া 
দেওয়। দরকার; এই নিয়মকানুন ঠিক ধর্মের নির্দেশের মত 
নয়, বরং সামাজিক চিত্ববৃত্তি সমূহের মত; এইগুলির অভাবে 
সুনাগরিক বা বিশ্বস্ত প্রজা হওয়া অসম্ভব, । কাহাকেও 
১। কাটিলিনের সপক্ষে ওকালতি করিতে গিয়৷ সিজর আত্মার মৃত্যু 
হয় এই মতের পোষকতা! করেন। কেটো ও সিসিরে! ইহার উত্তর দিতে 
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ইহাতে বিশ্বাস করাইবার ক্ষমতা না থাঁকিকেও যে বিশ্বাস 
করে না রাজশক্তি তাহাকে রাষ্ট্র হইতে নির্বাসিত করিতে 
পারে ; নির্বাসিত করিতে পারে অধান্মিক বলিয়া নয়, সমাজ 
বিরোধী বলিয়া । যদি কেহ প্রকাশ্ঠভাবে এই সকল নির্দেশ 
স্বীকার করিয়াও এমনভাবে চলে যেন সে এইগুলি বিশ্বাম করে 
না তাহা হইলে তাহাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হইবে ;ঃ আইনের 
নিকট মিথ্যা বলিয়। সে চরম অপরাধ করিয়াছে। 

এই সামাজিক ধন্মের নির্দেশ সমূহ সরল, সংক্ষিপ্ত, 
পরিষ্কার করিয়। বিবৃত হইবে, তাহার ফোন ব্যাখ্য বা টিক! 
থাকিবে না। শক্তিমান, বুদ্ধিমান, মঙগলময়। দূরদর্শী ও 
পরিণামদশ ভগবানের অস্তিত্ব, পারলৌকিক জীবন, সাধুগণের 
সুখ, ছুষ্টগণের শাস্তি, এবং সামাজিক চুক্তি ও ব্যবস্থাবিধির 
পবিত্রত।__এইগুলি ব্যবহারিক নির্দেশ । আর নিষেধবিধির 
মধ্যে আমি একটির বেশী উল্লেখ করিব না; ইহা হইল 
অসহিষ্ণুতা ; যে সকল ধর্মমত আমরা অগ্রাহ্য করিয়াছি উহা 
এই শ্রেণীর বিধানের অস্তভূক্ত। 

ধাহার। সামাভ্তিক অসহিষ্ণুতা ও ধরন্মমতের অসহিষ্ণতার 
মধ্যে প্রভেদ করেন আমার মতে তাহারা ভূল করেন। এই 





উঠিয়! দার্শমিক সাজেন নাই, তীহারা দেখাইতে চেষ্টা করেন যে সিজর 
অনুপযুক্ত মাগরিকের মত কথা বলিয়াছেন এবং রাষ্ট্র পক্ষে অনিষ্টকর 
মত চালাইতেছেন। বাস্তবিক পক্ষে ইহাই ছিল রোমীয় সিনেটের বিচার্ধ্য 
বিষ, ধর্মতত্বের সমস্ত! উহার বিচার্ধ্য ছিল না। 
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ছুই প্রকারের গৌঁড়ামি পরস্পর হইতে অবিচ্ছেছ্ধ। যাহার! 
নরকস্থ হইবে বলিয়। বিশ্বাস কর! যায় তাহাদের সঙ্গে শান্তিতে 
বসবাস করা অসম্ভব; তাহাদিগকে ভালবাসিবার অর্থ 
ভগবানকে অবজ্ঞ। করা, কারণ, ভগবান স্বয়ং তাহাদিগকে 
শাস্তি দিয়াছেন ; হয় তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে হইবে, না 
হয় নির্যাতন করিতে হইবে, ইহ ছাড়া পন্থা নাই । যেখানে 
ধন্মমতের অসহিষ্ণুতা প্রবেশ করিয়াছে সেখানেই সমাজের 
উপর কোন না কোন প্রতিক্রিয়া অবশ্যন্তাবী১ ; যে মুহুর্তে এই 
প্রতিক্রিয়া আরম্ত হয় সে মুহূর্ত হইতে পাথিব ব্যাপারে পর্য্যন্ত 
রাজশক্তির আর রাজশক্তি থাকে না; সে মুহূর্ত হইতে 
পুরোহিতগণ প্রকৃত প্রভূ হইয়। দাড়ায়, রাজ! তখন হইতে 
তাহাদের কন্মচারী মাত্র । 


১ এইরূপ বিখাহ একটি সিভিল কন্ট্রাক্ট এবং সমাজের উপরে ইহার 
এমন কতকগুলি ফল আছে যাহার অভাবে সমাজের টিকিয়া থাক। 
অসম্ভব । ;এখন ধরা যাউক যে পুরোহিতের দল শেষকালে বিবাহ করিবার 
অনুমতি দিবার অধিকার হস্তগত করিল ; ইহা ' নিশ্চিত যে সকল পরমত 
অসহিষ্ণু ধর্মেই তাহারা এই অধিকার জবরদখল করিয়৷ লইবেই ; তাহা 
হইলে ইহ! কি স্পষ্ট বুঝ! যায় না যে এ বিষয়ে চার্চের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি করিতে 
গিয়া তাহারা শাসনকর্তার' কর্তৃত্ব নষ্ট করিবে এবং তাহারা তাহাকে 
যতগুলি প্রজা দিবে মাত্র ততগুলি প্রজা তিনি পাইবেন? লোকে অমুক 
অমুক মত মানে বা মানে না, অমুক অমুক প্রথ! গ্রহণ করে বা অগ্রাহথ 
করে, তাহার! বেশী বা কম ভক্তিমান ইত্যাদি বিচার করিয়৷ পুরোহিতগণ 


€৪ 


বর্তমানে যখন কোন জাতির নিজন্ব কোনরূপ জাতীয় 
ধন্ম নাই এবং আর হইবার সন্তাবনা নাই তখন যে সকল ধর্ম 
অন্যান্য ধন্মকে সা করে সেগুলিকে সা কর উচিত, অবশ্য 
যদি তাহাদের নির্দেশের মধ্যে নাগরিকের কর্তব্য পালনের 
হানিকর কিছু না থাকে । কিন্তু যে কেহ বলিতে সাহস করিবে 
যে “চার্চের বাহিরে মুক্তি নাই” (00018 09 17121156 1017 
09 ৪৪1 ) তাহাকেই রাষ্ট্র হইতে বহিষ্কৃত করা কর্তব্য যদি 
উক্ত রাষ্ট্রই চার্চ এবং শাঁসনকর্ত|। ধণ্মগুরু না হন। কেবল 


পপ শপ জে আপ 


যদি তাহাদিগকে বিবাছ দিবার বা না দিবার অধিকারী হয় এবং হিসাব 
করিয়৷ ও দৃঢ়তার সঙ্গে চলে তাহা! হইলে ইহ! কি স্পষ্ট বুঝা যায় না ষে 
তাহারা একাই সমস্ত উত্তরাধিকার ও চাকুরীর ব্যাপারে কর্তৃত্ব করিবে 
এবং নাগরিকগণকে, এমন কি রাষ্ট্রকে পর্য্যন্ত, নিজের মতে চালাইবে ? 
কারণ, রেবল জারজ লোক লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হইলে তাহা কি আর 
টিকিতে পারে? কিন্তু লোকে বলিবে যে এরূপ অবস্থায় অনাচার রোধ 
করিবার জন্ত আবেদন বাহির করা হইবে, পরোয়ান৷ বাহির করা হইবে, 
অনুজ্ঞ! বাহির হইবে; দেবোত্তর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কর! হইবে। কি 
পরিতাপ ! তাহাদের যত কম বুদ্ধি, আমি সাহসের কথা বলিতেছি না, 
থাকুক না কেন তাহারা সে সকল কিছুই গ্রাহা করিবে না এবং নিজের পথে 
চলিতে থাকিবে; তাহার! বিন! প্রতিবাদে আবেদন, পরোয়ানা, অনুজ্ঞ। 
বাজেরাপ্তি ইত্যাদি হইতে দিবে এবং শেষ পধ্যস্ত প্রতুই থাকিয়া যাইবে । 
যেখানে সমস্তই হাতে আমিবার নিশ্চয়তা আছে সেখানে খানিকটা অংশ 
ছাড়িয়৷ দেওয়া ঝড় বেশী ত্যাগ বলিয়। আমার মনে হয় ন|। 


৫৫ 


সামাজিক চুক্তি 


ধ্প্নতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় এইরূপ নির্দেশ ভাল, অন্য প্রকার 
শাসন ব্যবস্থায় ইহা অনিষ্টকর। চতুর্থ হেনরী রোমীয় ধণ্ম 
অবলম্বন করেন বলিয়া কথিত আছে ; সেই কারণেই প্রত্যেক 
সাধুব্যক্তির, বিশেষতঃ যিনি যুক্তিতর্ক বুঝেন এরূপ প্রত্যেক 
শাসন কর্তার, উহ] ত্যাগ করা উচিত১। 


১ একজন এঁতিহানিক বলিয়াছেন যে রাজ! উভয় চার্চের ( [7089 
0০০ ও 0:21০110 ) পণ্ডিতগণকে লইয়। একটি সভা করেন এবং যখন 
দেখিলেন যে ক্যাথলিক ধর্মেও মুক্তি পাওয়৷ যায় একজন আচার্য 
(£2101569) এই মত প্রকাশ করিলেন সেই মুহূর্থে তাহার মুখ হইতে 
সেই কথা কাড়িয়। লইয়! বলিলেন, “কি! এ ভদ্রলোকগণের ধর্মেও 
কেহ মুক্তি পাইতে পারে ইহা! আপনি বিশ্বান করেন? আচার্য উত্তর 
করিলেম যে সে বিষয়ে তাহার কোনই সন্দেহ নাই, ষদি সেবাক্তি 
সংভাবে জীবনযাপন করে । রাজ তখন অত্যন্ত ধীর বিবেচকের মত 
বলিলেন, “নিজের মঙ্গল দেখিতে গেলে তাহা হইলে আমাকে তাহাদের 
' ধর্মাবলম্বী হইতে হয়, আপনার ধর্মে থাকা উচিত নয়। কারণ, তাহাদের 
ধর্গ্রহণ করিলে; আমি তাহাদের ও আপনাদের উভয়ের মতে মুক্তির 
অধিকারী হইব কিন্ত আপনাদের ধর্মে থাকিলে আমি কেবল আপন!দের 
মতেই মুক্তি পাইব, তাহাদের মতে পাইব না। এখানে নিজের হিতৃ 
বিবেচনায় আমাকে যে ধর্মে মুক্তি একেবারে নিশ্চয় তাহাই অনুসরণ 
করিতে হয়” (0616529, 11186, 05 [79011 1৬ ), 


৫৬ 


৯ম অধ্যায় 
উভস্পতনহ হাব 


রাষ্্রী় অধিকার সম্বন্ধে প্রকৃত মূলনীতি সমূহ নির্ধারণ 
করিবার ও রাষ্ট্রকে তাহার স্বকীয় ভিত্বির উপর স্থাপিত 
করিবার চেষ্টা করিবার পর পররাস্ত্রীয় সম্বন্ধ নিদ্ধীরণ করিয়া 
উহার বল বৃদ্ধি করা বাকী থাকিতেছে ; এই সম্বন্ধের মধ্যে 
পড়িবে বিভিন্ন জাতির অধিকার, বাণিজ্য, যুদ্ধ এবং রাজ্যজয়ের 
অধিকার, সাধারণের অধিকার, সংঘগঠন, কুটনৈতিক 
আলোচনা, সন্ধি ইত্যাদি। কিন্তু এইগুলি একটি নূতন 
বিষয়ের মধ্যে পড়ে যাহা আমার সংকীর্ণ অনুসন্ধান ক্ষেত্রের 
পক্ষে অতি বৃহৎ; আমার দৃষ্টি প্রথমাবধি আরও নিকটে 
আবদ্ধ রাখা উচিত ছিল। 
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